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সপ 


লন ১৩০৯ সাল । 
হ্ল্য ১1১ পাঁচ পিকা মাত । 


৪৩ 


খিত হুঞ্তগুলির তাৎপর্য বছুকাল সুখেনুখেই প্রচলিত ছিল। ক্রমশঃ 
উপযুক্ শিষোর অভাবে শ্রী সকল সুত্রে তাৎপর্য্য অপ্রকাশিত থাকিতে 
লাগিল। তথন ভাষ্যাদির প্রয়োজন হওয়ায় ভাষ্যাদি রচিত হইয়াছিল। 

সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিতে গেলে বেদাস্তশান্ত্রে নিম্নলিখিত আটটী তথ্য 
পর্ধালভ€ স্টপদিষ্ আছে ।-- 

১) কাম কোখ লোভ মোহাঙ্গি পরিত্যাগপূর্ধবক এছিক ও পার- 
পেকক সমস্ত জুখে বিভৃষ্ হইয়! শাস্ত্রবাক্যে অচল তক্তি স্থাপন করিতে 
পারিলে জীব বেদাস্তশান্ত্রের অধিকারী হয়। 

২। ব্রঙ্গের সাক্ষাৎ দর্শন ব্যতিরেকে হঃখসন্গহের অন্ধ্যস্তনিবৃত্তির 
খ্বিপ্তীয় উপায় নাই । অর্থাৎ বঙ্গের সাক্ষাৎকার লাভ না হইলে জীবকে 
মছাপ্রল়কাল পর্যন্ত শ্বীয় কর্্পমফলে বারংবার জন্ম মৃত্যু জর! ব্যাধি ছুঃখ- 
ভোগ করিতে হয় । 

৩। এই সমস্ত জগৎ ধাহা হইতে উৎপন্ন হুইক্জা' বাসাতে প্রতিচিত্ত 
আছে এবং পরিশেষে ধাহাতে লকব্গ পাইবে তিনিই ত্রঙ্গ। 

৪1 ব্রচ্গ সর্বত্র লব্ধদ1 বিদ্যষান। তিনি সর্বজ্ঞ বা আনন্দম্বরূপ। 
জগ্ম বুদ্ধি হাঁস মরণাদি কোন প্রকার বিক্রিস্কা বা রূপ রস গন্ধ স্পশ শব্ধাদি 
কোন প্রকার গুণ তাহার নাই । 

৫। বেঙ্গান্ত শাস্ত্রোপর্দিষ্ট মার্শ ভ্ক্তিসহ গ্বলম্বন করিলে বক্গকে 
সাক্ষাৎ দর্শন কর। যাইতে পাঞ্ছে। অন্ত কোঁন উপায়ে ব্রঙ্গকে সাঙ্াৎ 
দর্শন করা ধায় না। 

৬। ব্রন্দের সাক্ষাৎ দর্শন বা ব্রদ্ষের অপরোক্ষ জ্ঞান হুইবামান্ধ জীৰ 
আপনাকে মুক্ত বলিয়। জানিতে পারেন । ইন্থাই মোক্ষ এবং ইহাই জীবের 
পরম পুকুযার্থ 4 

৭। ছধিকাত্রভেন্দে উপাসনাতেন শাস্ত্রে উপদিষ্ আছে। নিয়শ্রেণীস্থ 
অধিকা্থী আপন শ্রেণী উপযুক্জ উপাসনা অভ্যাস করিতে পান্িলে 
অপেক্ষাকৃত কউচ্চাধিফারী হইয়। তদনুরূপ উচ্চোপাসন1 করিতে সমর্থ ছন। 
এইরূপ ক্রমোন্নতি মোক্ষের সোপান । 


৯/০ 


৮। শানে যেসকল আখ্যাগ়িকা আছে তাহারা সমস্ত সত্যঘটনা- 
মূলক নহে । যেমন পঞ্চত্রা্দি গ্রস্থে বালকঙ্ছিগের উপদেশার্থে নান। 
প্রকার কল্পিত আখ্যাক্সিকা! আছে সেইরধপ অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবগণের উপ- 
দেশার্থ শাস্ত্রে নান! প্রকার কলিত আখ্যায়িকা আছে। এ সকল আথা- 
ফিকার অন্তর্নিছিত বিধি নিষেধ এবং আত্মতত্ববিষয়ক উপলেশগুলি গ্রাহা, 
অবশিষ্ট সমস্ত অপ্রামাণিক। 

উল্লিখিত আটটি তথ্যই এই গ্রন্থমধ্যে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা কর 
হুইয়াছে। 

বিশ্বনাথ ফণ্ডে উৎসর্গাকত এডুকেশন গেজেট নামক সংবাদপত্রে 
ইতিপূর্বে এই প্রবন্ধগুলি মুপ্রিত হুইয়াছিল। কতিপয় বন্ধুর আগ্রহে 
এক্ষণে প্রবন্ধগুলি কিছু কিছু পরিবর্তিত ও পরিৰদ্ধিত হুইয়! পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হইল। এডুকেশন গেছেটে প্রাসঙ্গিক শান্্রবাক্য সকল যখা- 
মূল উদ্ধৃত হইয়াছিতর ।. বর্তমান গ্রন্থে মূল শান্ত্রবাক্যগুলি পরিশিঞ্টে দিবাঁর 
সক্কল্প ছিল; কিন্ত জনৈক সন্ন্যাসী গ্রস্থকারকে এ্রগুলি আপাততঃ প্রকাশ 
করিতে নিষেধ করেন। সেই জন্য বর্তমান গ্রন্থে মূল শাস্ত্রবাক্য-ুলি 
উদ্ধত হুমম নাই। নিজের শারীরিক অন্্স্থতা নিবন্ধন এই পুস্তকের 
মুদ্রাঙ্কন কার্ধ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বয়ং তত্বাবধান করিতে পারেন নাই । 
তক্জন্ত স্থানে স্থানে লিপিপ্রমাদ ঘটিন্না থাকিতে পারে । গ্রস্থকার আশা 
করেন সহৃদয় পাঠকগণ আপন গুণে সমস্ত ক্রটা মার্জনা করিবেন ইতি। 


বারাসত 
»ল। অগ্রহায়ণ । 
শকাব্দ ১৮২৪। 
থৃষ্টাব্দ ১৯০২ । 


জ্বীহ্বরেশচক্দ্র শর্মা! 


াতিসক 


সুচীপত্র। 


০ 





অবিদ্যা বা অধ্যাস ত মি দি * রর ১ 
প্রথম সুত্র ও “অথ” শবের অর্থ 0০০ 45৮" ৪১ 
১ম হত্র--অথাতো ত্রহ্মজিজ্ঞাসা এ *** 3 তত ৬ 
অতঃশবের অর্থ *** রং 4 নর টা ০০০১৩ 
ব্রক্মজিজ্ঞাসা শবের অর্থ ... ০৮০ ৯৯৮ নব ব্রি 
দ্বিতীয় সত্র-_জন্সাদ্যসা যতঃ. :.... ২১ ০2 ৯০৯৯ 
তৃতীয় সুত্র--শান্ত্রযোনিত্বাৎ ... ৪5 ৮৬ হত ১... ৩৯ 
বেদাস্তশাস্ত্রে তর্কের আবশ্যকতা ... ৪ হ্ -১ ৪৩ 
্্ষজ্ঞান সাধন... ২.২ সত তি তি ২8৪৮ 
. যোগবিষয়ক উপদেশ - ++. ২ ০ ১ তত ৫৬ 
: ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জ্ঞান ... ২, রে ১১৫৮ 
নিগুণ আত্মার তত্ব: ..১ ২ তত ৯১৯০ ৭ 
নিশুণ আত্মার উপাসন1 ** নি টি: 7.4. হবি 
তটস্থ লক্ষণ আত্মার উপাসনা ... 5 2০, 2 5০০৮৯ 
সগুণব্রদন্দের উপাসনা ১১ ২, * হারার 
ঈশ্বর হিরণাগর্ভ বিরাটজীব ও পানির বিষন্ত 8৯ 83 
সম্পহুপাসনা, প্রতীক উপাপনা ও সম্বর্গ উপাসন। 

এবং সাত্বিক রাজনিক ও তামসিক সা ১ ০58 রি 
সাকার উপাসনা “- রি ৪ ৪ ৪4৬ 
উপাসনাতত্বা -.. ৮ ১5 5০, 22 রন ১১৫ 
- উপাসনার অঙ্গ বা সাধনা ... 5৪2 ০০ ব 5০3২১ 
কর্মযোগ টি ** *** ডি রঃ ১২৯ 


1৮০ 


ভূতীরশুত্রের অন্তগ্রকার রী উর .. 8৪৩. ৯48 548০, 8 

ক্রিয়াই বেদাস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, ব্রন্মোপদেশ বেদাস্তশান্ত্ের 
তাৎপর্ধ্য নহে, এই প্রকার আশক্ক। ও চতুর্থ শু... 

চতুর্থ হুত--তত্ত,সমন্বয়াৎ *** মা 

মহাবাক্যসংগ্রহ **, নও রঃ ৭৪৪ 

সমাধান 


পৃষ্ঠ! 


১৩৭ 


১৪৩ 
১৫৩ 
১৫৫ 
১৮০ 


অশুদ্ধিশোধন পত্র । 





পৃষ্ঠা পংক্তি অশুদ্ধ ণ্ু্ধ 
১ হ লশন দর্শন 
৬ ৩ ্বল্পক্ষম স্বল্লশক্তি 
১৬১ €১ 1 ১২১৭) বারম্বার বারংবার 
১৫ ১৩,১৯। 
২৩ চে প্রাক গুকার 
২৪, ১৬৪ ২১, ২৭ এব এবং 
২৭ ১৫ ব্রচ্ম ঈশ্বর 
৩১ ১৫ স্থল ও শরীর ও স্কুল শরীর 
৬ জগৎ ও পৃথিবীরূপে জগৎরূপে 
৪১ ৮১৯ ভূমধ্যস্থ ভূমধ্য 
৪২ ১১ ব্রহ্ষবাক্য ব্রহ্ম যদিও বাক্য 
রী হী বটেন কিন্ত তথাপি 
৫৯ ৬৮ বন্ধ বন্ধন 
৫৫ ২৪ জ্ঞন্ম সৃত্যু জন্ম মৃত্যু 
৫৬ ২৩ ঈশ্বর বক্ষ 
৬৯ ১৯ এবং ৬ 
শ€ ১৬৮ বিজ্ঞান গ্রজ্ঞান 
৭৭ ২২ প্রবিলার্পন প্রব্লাপন 
৮৯ ২ তাহার তাহার 
£৬ সারম্যান্ছসারে তারভষ্যাুসারে 


৯০ ২৩. লেই সেই 


পৃষ্ঠা পংস্তি অশুদ্ধ গুদ 

৯২ ৬ বিজ্ঞান সমন্ত জীবগণের বিজ্ঞান 
ক ৭ জঞানেন্ত্রিয় শক্তিসম্পন্নজীৰ  জ্ঞানেন্দরিয়শক্তি 

৯৫ ১৯ একত্রিংশৎ ্রয়স্ত্িংশ 

ষট ২৭ একত্রিংশৎ একত্রিংশ 

৯৬ ১৯ (10110 000168) (8799) 

৯৭ ১০ বৰ দেড় ০ 

৯৯ ১৪ ভাকে ভাবে 
১৯০ ২ ঈশ্বরের ব্রহ্মের 
১৯১ ১৯ ঈশ্বরে ত্রদ্ধে 

্ ১১ ঈশ্বরকে ব্হ্মকে 

ক ১৬ এক ভাবে থাকেন জগৎ প্রকাশ করেন 
রত ১৭ তগণ হৃষ্টি করেন 

স্‌ ২১ অপোদেব আপোদেব 
১০২ ৩--৪  প্রকৃতি-জ্ঞান ্রাণে চৈতন্ত 

১*২,১০৪,১*৫ ৫,৬,১২ অব্যক্তা প্রকৃতি গ্রাপ 

১০৩ ২৪ জান বিহীন,.*.হুন প্রাগ উৎপন্ন হয় 
১০৪ ২৯ আত্মগ্জানের আত্মজ্ঞানের 
রঙ খ আন্মজ্ঞান আত্মজ্ঞান 
১০৬ ১৫ অর্ধ-চন্্র বিভূষিত অ্ধচন্ত্রবিভূষিত 

ঞ ১৬ শুদ্ধ সত্বময় গুদ্ধসত্বময় 

মং] &ঁ জাননেত্র-বিজ্ঞান, চেতন জ্ঞাননেত্র, বিজ্ঞানচেতন 


১০৭ পৃষ্ঠার ফুটনোটে (অতিরিক্ত) “এবং কোন কোন নাধক শঙ্খ 
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প্রথম প্রবন্ধ । 


স্পট 090টি পু 
অবিদা বা অধ্যাঁস। 


আমি, আমার, তুমি, তোমার, তিনি, তীহার, এই সকল শব্ধ লচন্নাচক় 
ব্যবহৃত হই্না থাকে |. আমার, তোমার, তাঁহার, এই শবগুলি বখাক্রমে 
আমি, তুমি ও তিনি শবের সম্বন্থপদ । আমার শরীর, আমার মন, এই 
সকল বাক্যে শরীর ও মনের অতিরিক্ত একটা “আমি” পদার্থের উপলব্ধি 
হুইয়! খাকে। সেই “আমি” পদীর্থকে চিন্ময় আত্মা বলা হয়। “আমি 
শব্কে এইরূপে বুৰিস্বা লইয়া! “আমার” শব্ধ প্রয়োগ কৰিলে চিৎশ্বর়প 
আত্মার সহিত তদতিরিক্ত অন্ত কোন পদার্থের সংশ্রবের কথ্থা বল! হইতেছে 
এইরূপ বুঝা যায়। 

এই “আমি” বা আত্মাকে “বিষয়ী” এবং তত্তি অন্ত সমস্ত পদার্থকে 
“বিষয়” কহাঁ গিয়া থাকে । অন্ধকার এবং আলোক যেমন পরম্পর বিরুদ্ধ- 
স্বতাঁব, আত্মারূপ বিষয়ী এবং অনাস্মাক্ষপ বিষয়ও পরম্পর সেই ক্ষপ বিকু্ধ- 
শ্বভাবসম্পর । যাহা আলোক তাহা অন্ধকার নহে। বাহ! বিষরী তাহা 
বিষদ্গ নহে । সুতরাং বিষয়ীকে বিবন়্ বৌধ করা অর্থবী বিষয়কে বিষরী 
বোঁধ কর! রপ ভ্রম হওয়া যুক্তিমত সম্ভব হয় না। যুক্তিমত সম্ভব না হইলেও 
কিন্তু লোক ব্যবহারে সচযাচর এ প্রকার ভ্রম হইত দেখা বা। আছি 
গৌর, আমি ককশ, আি যাইতেছি, এই প্রকার বাকোর বাধহায় লচরাচয 


২ সরল বেদ।স্ত দর্শন | 


প্রচলিত আছে। এম্থলে “আমি” শব হ্বারা “আমি”শব্ের আম্পদ চিন্ময় 
আত্মাকে না বুঝাইয়! অনাস্মা। শরীরকে বুঝাইতেছে। একটু প্রণিধান করিয়া 
দেখিলেই বুঝা বাঁইবে যে,এইরূপ বোধ ভ্রমমাত্র--““আমি” শব দ্বারা শরীর 
বুঝাইতে পারে না । আমার হস্ত বা পদদ্বয় সমগ্র শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
ফেলিলে সেই ছিন্ন হস্ত পদ আর “আমি” শব্ধ বাচ্য থাকে না। | 

আমাদের এই শরীর নিয়ত পরিবর্তনগীল।: শৈশবাবস্থায় যে চর্ম, রক্ত, 
মাংস, এবং অস্থিতে আমার শরীর গঠিত ছিল, ক্রমাগত পরিবর্তনে কৈশোরে 
আর ঠিক সেই চর, রক্ত, মাং ও অস্থি, আমার শরীরে নাই; এবং 
কৈশোর অবস্থার শরীরের রক্তমাংসাদি বুদ্ধাবস্থায় শরীরে থাকিবে না। 
কিন্ত শৈশব কালেও যে “আমি”কৈশোরে ও সেই “আমি”,এবং বৃদ্ধাবস্থায়ও 
সেই “আমি”। আমার নিত পরিবর্তনশীল শরীর কখন “আমি”-- 
শব্দবাচ্য, পরিবর্তনরহিত, নিত্য, চিন্মর আত্মা হইতে পারে না। অতএব 
আমি ক্কশ, আমি গৌর, আমি যাইতেছি, এই সমস্ত বাক্যে অহং জ্ঞানজ্ঞেয় 
আত্মাতে (আমাতে) দেহরূপ অনাম্মীর ভাদাত্মযভ্রম হইয়া থাকে! 

উক্ত প্রকার অনুধাবন করিয়া দেখিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, 
আমার ইই্রিয্বশক্তি, আমার মন, এবং আমার বুদ্ধি, “আমি”--বূপ-আত্মা 
হইতে পৃথক. । স্বপ্নরকালে, অথবা উন্মত্ত অবস্থায়,অথবা কামক্রোধাদি রিপুর 
বশীভূত হইলে, আমার ইশ্ডিয়শক্তি, আমীর মন, এবং আমার বুদ্ধি বিকৃত 
হয়, কিন্ত “আমি” রূপ আত্মার কখন বিকৃতি হয় না। স্বপ্রহীন নিদ্রাকালে 
(নুষুপ্তি সমর) ইন্ররিয়শক্তি, মন, এবং বুদ্ধি অতি সুক্াবস্থায় থাকে ; এমন কি 
তাহাদের অস্তিত্বমাত্র অনুভূত হয় না। কিন্তু  নুষুপ্তির পর আমি যে সুপ্ত 
হইন্লাছিলাম এটা অনুভব করিতে পারা যায়। ছুতরাং পরিবর্তনরহিত এই 
পল্পামি” জ্ঞানটা পরিবর্তন নীল ইন্ত্িয়শক্তি, মন, এবং বুদ্ধি হইতে পৃথক্‌। 
আমি অন্ধ ইহার অর্থ আমার দর্শনশক্তি নাই। আমি ছুঃখী, আমি সুখী 
এই প্রকার বাক্যের প্রক্কৃত অর্থ, আমার মন স্বখী, আমার মন ছঃখী। 
জমি জ্ঞানী, ইহার প্রক্কত অর্থ আমার বুদ্ধি জ্ঞান দ্বারা মার্জিত । আমি 
অজ্ঞান ইহার অর্থ আমার বুদ্ধি জ্ঞান ছার! মার্জিত নয়। | 


প্রথম প্রবন্ধ | ও 


এইরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে ভ্রমবশতঃই”" 
বারা চিন্ময় আত্মাকে না বুঝিয়া অনায়া। শরীর, ইন্দ্রিয়, টিন 
বায়। লৌকিক ব্যবহারে এই আত্ম! এবং অনাত্মার ভ্রম সচরাচর হইয়া! 
থাকে । এই প্রকার ভ্রমকে “অধ্যাস” অথব! “আরোপ” বলা যায়। এই 
অধ্যাসকে পণ্ডিতের! “অবিদ্যা*-কহিয়া থাকেন। মরুভূমিতে মরীচিকাকে 
জলাশয় বলিয়! ভ্রম হয়। যতক্ষণ যথার্থ জ্ঞান না হয় ততক্ষণ এই প্রম 
থাকে । এই ভ্রমে পতিত হইয়া অনেকে অনেকরূপ কষ্ট পাইর়৷ থাকে। 
কিন্ত ভ্রম অপসারিত হইলে বাঁলুকারাশিকে বালুকারাশি বলিয়াই বোধ হয়। 
তখন আর এ ভ্রমজনিত কষ্ট পাইতে হয় না। অবিদ্যা ঘুচিয়! বিদ্যালাভ 
হইলেই অবিদ্যাজনিত কষ্ট হইতে মুক্তি পাওয়া! যাইতে পারে। অবিদ্যা 
প্রভাবে “আমি” শব্দঘধারা কখন শরীর বুঝায়, কখন ইস্রিয়শক্তি বুঝা, 
কখন মন বুঝায়, কখন বুন্ধি,বুঝায়, অর্থাৎ “আমি” শব্দের উপর শরীর, 
ইন্দ্রিয়শক্তি, মন এবং বুদ্ধির “আরোপ” বা “অধ্যাস” হয়। কিন্তু অবিদ্যা 
নষ্ট হইয়া বিদ্যা উৎপন্ন হইলেই “আমি” শব্ধ ছারা চিন্ময় আত্মামাহই 
উপলব্ধ হয়। - 

এক পদার্থে অন্ত পদার্থের আরোপই “অধ্যাঁস”। অন্ধকার ঘরে পতিত 
একগাছি রজ্খুতে সর্পত্রম হইল এবং সর্পজনিত ভীতিও মনে উদিত হইয়া 
হৃংকম্পের ও অন্তান্ উপদ্রবের কারণ হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই অবিদ্যা 
নষ্ট হইয়া! বথার্থ জ্ঞানের উদয় হুওয়ায় যখন জানিতে পারিলাম যে উহা সর্প 
নহে, রঙ্জুমাত্র, তখন আমি হ্ৃৎকম্পাদি উপপ্রব হইতে মুক্ত হইলাম । ইহার 
কারণ এই যে, রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বাস্তবিক সর্পের 
দোষ গুণ রজ্জুতে সংক্রামিত হয় নাই। এতদ্‌ দ্বারা বুঝ! যাইবে যে যাহাতে 
যাহার অধ্যাস, তাহাতে তাহার দোষ গুণ অ্নমাত্রও প্পৃ্ট হয় না। রচ্ছুতে 
সর্পের অধ্যাস হয় অথচ তাহাতে সর্পের সম্বন্ধ থাকে না, সর্পের দোষ গণ 
স্পৃষ্ট হয় না। সর্পেও রজ্জ্‌র দোষ ৭ অহুক্রামিত হয় না। এইরূপ 
অনান্মা পরস্পরের দোষ গুণ দ্বারা লিগ্ত হইতে পারে লা! 


মি সরল বেত দর্শন! 


কদুন্কাল আন্মান্ধ পদার্থে ব্মবিদ্যা-কৃ্গিক “ভ্যহব” ঝা “কমি জ্ঞান 
্বাকিবে, ততকাব যন্ুয্যু বন্ধ থাকিবে এবং অবিদ্যাঅনিত কষ্ট ভো 
করিবে! বিচার এবং শাস্্ প্রদর্শিত্‌ উপ্রায় ছার! যখন সেই অবিদ্যার লোপ 
কুইঙ্গা আত্মার বার্থ জান জন্মিবে, তখনই মনয্য স্ক্ত হুইে এবং অবিদ্যাঁ 
ভুনিত কোন কষ্ট তাহাকে আর ভোগ করিতে হইবে. ন। আবিদ্যাই সক্ত 
অনর্থের, মূল, আন্ত সেই ক্মবিদ্যারে উল্চ্দে জন্যই বেদাস্তপাযের প্রবৃত্তি । 
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» শপ পাতা 
প্রথম সুত্র ও “অথ” শব্দের অর্থ । 


সমগ্র বেদ.এবং উপনিষদ্‌ এই বেদাস্তশাস্ত্রেরই শিক্ষা দিতেছেন। অজ্ঞান- 
তিমিরনাশক শাস্ত্রার্থ যাহাতে লোকে সহজে কথস্থ করিক্সা সর্বদা! স্থতিপথে 
রাখিতে পারে, সেই অন্ত সর্ধবজ্ঞ মহামুনি ব্যাসদেব অল্লাক্ষরে গ্রথিত কতক- 
গুলি শুত্র * প্রণয়ন করিয়াছিলেন | উহ্ারই নাম বেদাস্তস্থজ্জ ব! ব্রন্মস্থজ ব! 
শারীরক হুত্র বা উত্তর মীমাংসা। বর্তমানকালে যতগুলি হুঙ প্রচলিত 
আছে, তাহা সমস্ত ভগবান বেদেব্যাস কর্তৃক প্রণীত বলিক্াা বোধ হয় না। 
কোন কোন শ্যত্তে. “তগবাঁন্‌ ব্যাসদেবের এই মত” এই প্রকার উক্তি 
কছে। ব্যাসদেবের সঙ্য়ের পরে প্রীদ্ভ্তি কতকগুলি ধর্মের খণ্ডনও 
বর্তমান হুত্র সমূহে আছে । জ্ছতরাং বোধ হয নূতন নৃতন মতের আবিষ্ভী- 
বের সহিত তাহাদের খণ্ডন জন্্ কতকগুলি নৃতন নূতন সুত্র ক্রমশঃ সপ্গি- 
বেশিত হইয়াছে । পরে যখন ক্রমশঃ জ্ঞানচ্চার হাস হওয়ায় হুত্রগুলির 
অর্থ লোকে বিস্বত হইতে লাগিল, তখন ভগবান শঙ্করাচার্্য আবিভূতি 
হুইয়! সমস্ত ছুত্রঞ্চত্ির স্থবিস্তৃত ভাব্য রচনাপুর্ববক সমস্ত ভ্রমান্ধকার 
নিক্াকরণ করতঃ এই পুণ্য ভূমিতে সেই সনাতন্‌ ধর্টের পুনঃ সংস্থাপন করি- 
লেন। শঙ্কর ভাব্যেরই অপর, নাম শারীরক ভ্াব্য। অনেক মহামথো- 
পাধ্যায়, পৃশ্তিতগণএই ভাষ্যের টীকা প্রস্থত করিয়াছেন, তন্মধ্যে গোবিজ্ধাঁ 
নন্দ, আনন্বগিরি, এবং বাচস্পতি মিশ্রের প্রশ্ন টাকাই প্রসিদ্ধ । 

বন্জিও ভগবান: শঙ্করাচার্ধ্য সমস্ত. বেদাস্তহ্ঞ্জের বিস্তৃত ভাষ্য করি! 
গিয়াছেন তথাপি তিনি আপন প্রতিভাবলে সহজেই অবধারশ করিয়াছিলেন 

*অবুমি হুচিতার্থ।মি খল্পাক্ষরপদানি চ। ও 
নর্বাতঃ বানান দি কবপযাহ্দদী হিং ॥ 


ঙ সরল বেদান্ত দর্শন । 


যে কলিকালে মানবের ধীশক্তি'ক্রমশঃই কমিয়। আসিবে এবং তখন মানব 
সভাব্য সমস্ত বেদাস্তহ্ুত্র আয়ত্ত করিতে কোন মতেই সমর্থ হইবে না। এই 
সমস্ত শ্বল্পক্ষম মানবের প্রতি অনুগ্রহ করত ভগবান্‌ শঙ্করাঁচার্ষ্য প্রথম চারি- 
নুরের ভাষ্যে সংক্ষিগুভাবে সমস্ত বেদাস্ত দর্শনের সার সংগ্রহ করিয়া 
রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাকে চতুঃহত্রী বলে। এই চতুংস্থত্্রী সম্যক্বূপে 
আয়ত্ত করিতে পাঁরিলে মানব সমস্ত বেদান্তদর্শন পাঠের ফললাভ করে। 
এই চতুঃস্ুত্রীর ক্রমশঃ আলোচন1 কর! যাইতেছে । 


১ম সুত্র ॥ অথাতে। ব্রহ্মিজ্ঞাসা ॥ 


“অথ অতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এই কয়েকটা কথা৷ লইয়া হুত্রটা হইয়াছে। 
সচরাচর “অথ” শব্ধ তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা (১) অনস্তর, (২) আরম্ভ, 
(৩) মঙ্গল। এখানে “অথ” শব্দের অর্থ “অনন্তর” । এমন কথ! বলিতে 
পার যে, আরম্ত অর্থে অথ শবের এইরপ প্রয়োগ দেখা! যায়-_যথা, “অথ 
সন্ধি প্রকরণ” "অথ সমাস” এবং এখানেও অথ শর সেই অর্থ। কিন্তু 
সে অর্থ এখানে হইতে পারে না। জ্ঞানার্থক জ্ঞা ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে সন 
প্রত্যয় করিয়৷ নিষ্পরন “জিজ্ঞাসা” শব্দের অর্থ জানিবার ইচ্ছা। এবং “তরঙ্গ 
জিজ্ঞাসা” শবের অর্থ ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা । যদি “অথ” শব্দের আরম্ভ 
অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহ! হইলে বলিতে হইবে যে এই প্রথম সুত্র স্বারা 
ব্রহ্ষকে জানিবার ইচ্ছার প্রকরণ আরম্ভ হইল এবং বেদাস্তদর্শন গ্রন্থে ব্রক্মকে 
জানিবার ইচ্ছ। বিচারিত হুইয়াছে। কিস্তু বাস্তবিক বেদাস্তদর্শন ত্রহ্মকে' 
জানিবার ইচ্ছার প্রকরণ নহে এবং ব্রদ্গকে জানিবার ইচ্ছার বিষয় বিচার 
করাও বেদাস্তদর্শনের তাৎপর্য নহে। এত্রহ্ধ কি বস্ত” “জীবের পরম 
পুকুযার্থ কি” এবং “কি উপায়ে অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইয়া! বথার্থ জ্ঞান 
পাওয়। যায়” তাহা! দেখানই বেদাস্ত দর্শনের উদ্দেশ্য । হ্ুতরাং আরস্ত অর্থে 
এখানে “অথ” শের প্রয়োগ হয় নাই। 

আবার বলিতে পার বে মঙ্গল অর্থে “অথ” শব্দের প্রয়োগ হয় এবং 
মঙ্গল অর্থেই এখানে “অথ” শঙ্ প্রযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু সে অর্থটী সঙ্গলা- 
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মঙ্গলের অতীত ব্রহ্মজ্ঞান শাস্ত্রে ঠিক খাটে না। যে ব্যক্তি ব্রন্মজ্ঞান চাহে 
তাহাকে “ছঃখেতে অনুদ্ধি্মন! এবং ভ্ুখেতে বিগতস্পৃহ” হইতে হইবে। 

এ স্থলে আপত্তি উঠিতে পারে যে “অথ” শবের মঙ্গল অর্থ কোন মতেই 
উড়াইয়া দিতে পারা যায় নী। স্মৃতিতে লেখা আছে * পুর্বকালে ও এবং 
অথ এই ছুইটী শব ত্রন্মের কণ্ঠভেদ করিয়া! বাহির হইয়াছিল শ্গতরাং এই 
উভয় শব্দই মাঙ্গলিক” অতএব “অথ” শবের মঙ্গল অর্থ করিতেই হইবে । 
ইহার উত্তর এই ষে অনস্তর ও আরম্ভ অর্থেও অনেক স্থলে “অথ” শবের 
প্রয়োগ দেখা যায়। স্থতরাং মঙ্গল অর্থ ভিন্ন “অথ” শব্দের ব্যবহার হয় না 
এ আপত্তি অকিঞ্চিংকর । “অথ” শবের অর্থ সঙ্কোচ করা উক্ত স্বতিবাকোর 
বাস্তবিক উদ্দেশ্য নহে। রন্ধন, গৃহপরিক্ষরণ, ঘটস্থাপন, প্রভাতি যে কোন 
উদ্দেশ্যেই কুস্তকে বারিপুর্ণ করা যাউক না কেন, পূর্ণকুস্ত দর্শন মাই যেমন 
গুভকর, সেইরূপ (১) আরম্ভ ২) মঙ্গল ও (৩) অন্তর, এই তিন অর্থের 
মধ্যে যে কোন অর্থে ই “অথ” শব্দ ব্যবহার করা হউক ন! কেন, পূর্বোক্ত 
স্বতিবাক্যবলে “অথ” শব্ধ শ্রবণ ও উচ্চারণ মাই মঙ্গলকর। ন্গুতরাং 
“অথ” শবের শ্রবণ ও উচ্চারণ সর্ব! সর্বত্র মাঙ্গলিক হইলেও যেখানে অথ 
শবের যে অর্থ খাটে সেখানে “অথ” শব্দের সেই অর্থই করিতে হইবে । যে 
বাক্তি ব্রহ্গজ্ঞান চাছেন তাহাকে মঙ্গলামঙ্গল চিস্তা পরিত্যাগ করিতেই 
হইবে। ন্গতরাং “অথ ব্রক্মজিজ্ঞাঁসা” এই স্থানে “অথ” শব্দের মঙ্গল অর্থ 
খাটিতেই পারে না। “অথ” শব্দ শ্রবণ ও উচ্চারণ জন্য যাহা কিছু মঙ্গল 
হয় হউক কিন্তু ব্রহ্গতত্বান্বেষীর সেদিকে লক্ষ্যই থাকে না। অতএব মঙ্গল 
অর্থ পরিত্যাগ পূর্বক দেখিতে হইবে অন্ত কোন্‌ অর্থ এখানে থাটিতে 
পারে। ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে “অথ” শব্দের আরম্ভ অর্থও এখানে 
খাটে না। স্থতরাং মঙ্গল ও আরম্ভ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া এখানে “অথ” 
শবের অর্থ “অনস্তর” বলিতেই হইবে । 


* অস্কারস্চাথশবাশ্চ স্বাযেতৌ ব্রক্ষণঃ পুরা । 
কণ্ঠংতিত্বা। বিনির্বাতৌ স্বল্মান্মাঙ্জলিকা বুতো ॥ 


৮ লরল বেদান্ত দর্শন। 


“অনন্তর” শবের অর্থ “তাহার পর,” এবং “অথ ব্রন্মতিক্ঞাগা” বাক্যে 
অর্থ“তাহার পর ব্রক্ম জানিবার ইচ্ছ! হয়।” যেখানে জধিকাগ্. চলে 
সেখানে ইচ্ছ! করিলে সে ইচ্ছ। ফলবরতী হর। যদি কোন মানব আকাঙ্জ! 
করে যে করতলে চন্ত্র গ্রহণ করিব তাহা হইলে তাহা সেই অসম্ভধ 
আকাঙ্ষাকে বাতুলতা ভিন্ন ইচ্ছা! বলা ধাপ না। অনধিষ্ষারীর অভিলাষ 
ইচ্ছা বলিয়া গণ্য হয় না। নুতরাং “তাহার পর” ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা হম 
এই বাক্যের অর্থ এই যে তাহার পর সাধক ব্রন্গজ্ঞানের অধিকারী হইয়া 
ব্রহ্ধ জানিতে ইচ্ছা করেন। “তাহা্ন পর” এই কথা! ব্যবহার করলেই 
প্রশ্ন হয় “কিসের পর” । এই প্রশ্নের উত্তরলাভচেষ্টায় “অথ” শব্দের 
“অনস্তর” অর্থে অন্ত ব্যবহার কিরূপ হইয়াছে তাহারও একটু আলোচনা 
করিয়া দেখা যাঁউক। “অথাতো ধর্্মজিজ্ঞাসা” এই কথা বলিয়া “পুর্ব 
মীমাংসা” শাস্ত্র আরস্ত হইয়াছে । সেখানেও “অথ” শবের অর্থ “অনস্তর* | 
সেখানে বলা হুইয়াছে যে, “বেদ” অধ্যয়ন করিলেই ধর * জানিবার 
অধিকার ও ইচ্ছ। হয়। যদি “বেদ” অধ্যয়ন করলেই ধর্ম জানিবার 
অধিকার ও ইচ্ছা হয় এই জন্য “অথাতো ধর্ম জিজ্ঞাসা” বাক্যে “অনস্তরশ 
অর্থে “অথ” শবের প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখানে (অথাতে! 
ব্রক্মজিজ্ঞাস! স্থলে) “অথ” শবের দার! “বেদাধ্যক্ননের পর ব্রহ্ম জানিবার 
অধিকার ও ইচ্ছা! হয়” এমত বুঝাইতে পারে না কি? এ প্রশ্নের উত্তর-- 
“পারে না”। কেন না “বেদ" অধ্যয়নের পর ধর্মজিজ্ঞাসাই হয়, ব্রঙ্ধ 
জিজ্ঞাসা হয় না। অতএব কিসের পর ব্রক্ম জীনিবার অধিকার ও ইচ্ছা 
হয়, তাহাই এখন অনুসন্ধান করিতে হুইবে। 

* ধৃতিংক্ষমা দসোহত্তে রং শৌচমিজ্রিক়্নিঞ্রহঠ ) 
ৃ ধীবিদযাসত্যমফে।ধে ঘশকং ধর্ণলঙ্গণম্‌ ।--ইতি মনু 
সৃতি (সভ্ভোধ) জম! (শক্তিসনত্ত্ে জপরাধকারীর প্রত্যপফ্ার ন। করা) দস (বিষয় সংসর্গেও 
মনের অধিকার) অদ্যেয় ( অক্যার পূর্বক পরধন হরণ না করা) শৌচ (বখাশাস্ 
জল ও ম্বৃতিকাধি দায়! দেহ শুদ্ধি) ইঞ্জিয়নিঞ্হ (শ্বন্য বিষয় হইতে ইন্জিযগণকে 
প্রত্যাবর্তদ কর।) খী (প্রতিপক্ষ সংশয়াদি নিরাফরণ পূর্বক লগ্যক্‌ জান লাভ) বিদ্যা 
(বেদাধ্যর়দ ও বেখাখর্ষাদ) সতা এখং অঙ্গোধ এই দশটা বর্ছেক গক্ষণ। 
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এমত বলা যাইতে পারে যে, “্ধর্শশ জানিবার পর, ব্রঙ্গ জানিবার 
অধিকারও ইচ্ছা হয়, এই অর্থে “অথ” শবের প্রয়োগ হইল্াছে, কিন্তু সে 
অর্থও খাটে না। কেন না, কেহ কেহ বৈদিক ধর্ম না জানিয়াও কেবল 
বেদাস্ত অর্থাৎ বেদের উপনিষদ ভাগ পড়িস্বাই বা'গুরুর উপদেশ 
গুনিয়াই ব্রহ্ম জানিবার অধিকাঁর ও ইচ্ছা প্র্বপ্ত হন। কিন্তু বেদধাস্ত পড়ি- 
লেই বা গুরুর উপদেশ শুনিলেই বে ব্রহ্ম জানিবার অধিকার ও ইচ্ছা হয়, 
তাহাও নহে। অনেকে ছুই একবার বেদান্ত পড়িলেই বা গুরুর উপদেশ 
শুনিলেই মনে করেন, “আমি সব বুবিয়াছি। উহাতে আমার জ্ঞাতব্য 
বিষয় কিছুই নাই।” শ্তীহাদের আর ব্রদ্কে জানিবার ইচ্ছা বা অধিকার 
হয় না। স্থতরাং যদিও বেদাস্তপাঠ এবং গুরূপদেশশ্রবপ ব্রহ্গজ্ঞনের 
অধিকারের একটী দূর কারণ, তথাপি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারের অব্যবহিত 
কারণ বেদাস্ত পাঠ বা গুরূপদেশ শ্রবণ নহে। 


বরহ্ধাজ্ঞানের অধিকার সম্বন্ধে ৬ ভগবদ. গীতা বলিয়াছেন -. 


ফলাহার বুদ্ধি বিশু হইয়াছে, ইন্দ্রিয়সকল সম্পুর্ণ" ভাবে বিজিত হওয়ায় 
কোন পদার্থ ধাহাকে ধৈর্যচ্যুত করিতে পারে না, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শবে 
আসক্তি ও দ্বেষ রহিত হওয়ায় ধিনি শরীরস্থিতিমাত্রোপষোগী পদার্থ ভিন্ন 
অন্য কোন পদার্থ, গ্রহণ করেন না, যিনি নির্জন, পবিত্র, সাধুসেবিত স্থানে 
অবস্থান করেন, ধিনি মিতভোঁজী, ধাহার শরীর, মন ও বাক্য সমস্তই 
সংযত, ধিনি সর্বদাই ব্র্থকে ধ্যান করেন, দৃষ্টাদৃষ্ট সকল বিষয়েই ধাঁহার 
বৈরাগ্য হইয়াছে, আমি ধার্মিক বা জ্ঞানী, এইরূপ অভিমান, কামরাগাদি- 
যুক্ত বল, সাংসারিক বিষয়ে দর্প, ক্রোধ, এবং (শরীর ধারণ ও ধর্মাহঠান 
নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদার্থে ও) প্রতিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া! ধিনি নির্মম ও 
শাস্ত হইতে পারেন তিনিই ব্রন্মজ্ঞানের অধিকারী হন। ব্রন্ষজ্ঞানাধিকারী 
সাধকের মন প্রসর হয়,সর্ধবপ্রকার শোক ও আকাঁজ্ষা তিরোহিত হয়, সমস্ত 
ভুতে সমদৃষ্টি হয়, এবং ব্রন্মে পরাভক্তি হয়। ত্রন্ষে পরাভক্তি হইলে পর 
বরহ্ধক্ঞান হয়, এবং ব্রহ্ধজ্ঞান.হইলেই সাধক বঙ্গে নির্বাণ প্রাধ হুন। 

চি 


১৪ সরল বেদান্ত দর্শন ! 


বরঙ্গ্ঞানের অধিকার সম্বন্ধে ৮ গীত আরও ঘলিয়াছেন-- 

এই সমস্ত সথষ্টি একটা অস্বখ বৃক্ষ শ্বরূপ। ব্রহ্ম ইহার মূল, খ্রচ্ম হইতে 
উৎপন্ন হইয়া ইহা! প্রকৃতি, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্‌ পুরুষ, জীব গ্রস্ৃতি নানা 
ভাবে শাখা বিস্তার করিয়াছে। ইহা! বাস্তবিক অনিত্য, কিন্তু ভ্রমবশতঃ 
লোকে ইহাকে নিত্য বলিরা মনে করে। বেদোক্ত প্রবৃত্ভিমার্গ এই স্ষ্টি- 
রূপ বৃক্ষের পত্রন্বরূপ হুইয়৷ এই স্থষ্টি রঙ্গ করে। এই স্াষ্টির তত্ব ষিনি 
সন্যক্‌ অবগত আছেন তিনিই বেদের মর্শ্ বুঝিয়াছেন। এই সৃত্টিবৃক্ষের 
শাখা সকল উত্তম মধ্যম ও অধম জীব রূপে নানাভাবে বিস্তীর্ণ আছে। 
সান্বিক রাঞ্জসিক ও তামসিক পদার্থে আকুষ্ট থাকিয়া জীব এই সংসারে 
বদ্ধ থাকে, এবং দূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্ধ উপভোগ করে। জীব সকল 
সর্ব প্রথমে ব্রন্ধ হইতে স্বষ্ট হয় বটে কিন্ত প্রথম সৃষ্টির পর আপন আপন 
কর্মফল বশতঃই জীব বারম্বার জন্ম ও মৃত্যু ভোগ করিতে থাকে। এই 
সৃষ্টির তত্ব এবং এই সৃষ্টির আদি মধ্য ও অস্ত সহজে উপলন্ধ হয় না। 
অ্রমবশতঃ জীব সকল এই সৃষ্টিকে নিত্য পদার্থ মনে করিয়া ইহাতে সম্পূর্ণ 
আস্থা স্থাপন করে। দৃঢ় বৈরাগ্য দ্বারা সংসার বন্ধন ছেদন পূর্বক সৃষ্টির 
মূল কারণ সেই ব্রন্মের তত্ব অন্বেষণ করা কর্তব্য। সেই ব্রহ্ম তত্ব অবগত 
হইলে জীবকে আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। অভিমানশৃদ্য, 
অজ্ঞানঘুক্ত, অনাসক্তচিত্ত, পরমাত্মস্বরূপালোচনাতৎপর, কামনারহিত, 
দ্ুখহুঃখাঁদিদ্বন্ববর্জিত সাধক ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ করত অবিদ্যা হইতে মুক্ত 
হইয়া! অক্ষয় রক্ষপদ প্রাপ্ত হন। 

ভগবান. বলিয়াছেন-__ 

সহস্র সহস্্ মন্ুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কেহ পুক্রার্থ লাভের জন্য যত্ব 
কষরেন। পুক্রুধার্থাকাঙ্কিগ্রণের মধ্যে যাহারা মোক্ষ প্রাপ্তির চেষ্টা করেন 
তাহাদিগকে পিদ্ধ বলা যায়। যত্বশীল সেই সিদ্ধগণের মধ্যে কদাচিৎ কেহ 
আমার তত্ব অবগত হন। হে ভারত ! অবিদ্যাগ্রস্ত জীব ইচ্ছা দ্বেষসমুস্তূত, 
শীতত্রীক্ষন্থুখছুঃখপ্রভৃতিতন্বজনিত মোহবশতঃ জন্ম গ্রহণ সময়. হইতেই 
বিশেধ-মোহ প্রাপ্ত হুইয়! থাকে। যে পুণ্যশালী জনগণের পাপ বিন 
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হইঙ্জাছে, তীহারা ইচ্ছাদ্বেষ-শীত-গ্রীন্স-দখ-ছুঃখাদি-বোধ-জনিত মোহ 
হইতে নির্শক্ত, এবং দৃঢ়ব্রত হইয়! আমাকে ভজনা করেন। আমাকে 
আশ্রয় করিয়া! ধাহারা জরা ও মরণ হইতে মুক্তির জন্ যত্ব করেন, ত্াহারাই 
পরম ব্রহ্ম, আত্মতত্ব, এবং সমস্ত কর্ম অবগত হইতে পারেন। 

- যতক্ষণ মন্রুদ্য অজ্ঞানাচ্ছঞ্গ হইয়া সাংসারিক পদার্থে ডুবিয়! থাকিবে 
ততক্ষণ ব্রহ্গপদার্থে তাহার মন যাইবে না। কিস্তু যখন বিচার দ্বারা মনুষ্য 
দেখিবে যে সংসারে কিছুরই স্থিরতা নাই, আজ সে যে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা 
বন্ধু, স্ত্রী, পরিজন লই! স্থথে মগ্ন রহিয়াছে, কাল তাহারা থাকিবে কি না, 
তাহার স্থিরতা নাই ; কাল বে রাজা আপনাকে ধনগর্কে সখী মনে করিয়া- 
ছেন, আজ হয় ত তাহাকে পরাজিত হইয়া বন্দিভাবে প্রাণদণ্ড ভোগ. 
করিবার জন্ গ্রস্তত হইতে হইতেছে; তখন মন্গুষ্যের অনিত্য সংসারের 
উপর বৈরাগ্য হইবে; ॥ তখন মন্থধ্য দেখিবে যে.ন্থ ছঃখ অনিত্য। সু 
ছুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিলে মনুষ্য দেখিবে যেকোন, অজ্ঞাতশক্কি. 
এমন নিয়ম করিয়াছেন: যে, মনুষ্য ধর্ম কণ্মী করিলে সুখ পাইবে এবং. পাঁপ, 
কর্ম বারা কষ্ট পাইবে। তখন মনুষ্য হুক্মতর দৃষ্টিতে দেখিবে যে, যে ব্যক্তি, 
যে পরিমাণে ধর্ম করিবে, সে সেই পরিমাণে স্থখ পাইবে । আবার ন্ুখ- 
ভোগ দ্বার! সুকৃতকর্মক্ষয় হইলে, এবং নূতন ধর্ম অনুষ্ঠান না করিলে, মনুষ্য 
পুনরায় নামিয়| আসিবে । তখন মনুষ্য দেখিবে যে কেবল ধর্ম কম্মন্বারা 
প্অক্ষয়” সুখ হইবার নহে,এবং সংসারে থাকিতে হইলেই নখ ও ্ঃখ ভোগ, 
করিতে হইবেই হইবে। আরও প্রণিধান করিলেই দেখিতে পাইবে যে, 
মহাভারত প্রণেতা সত্যই বলিয়াছেন-__ 

*কাম্যবস্্র উপভোগ দ্বারা কামাঝ্মাদিগের কামনা কদাপি নিবৃত্তহ স্ 
না। পরস্ধ অগ্নিতে ঘৃত প্রদান করিলে যেমন অগ্রির নিবৃত্তি না হয়৷ বৃদ্ধি 
হয়, সেইরূপ কামাত্মার৷ যতই কাম্যবস্ত পাইতে থাকে ততই তাহাদের 
কামনার বৃদ্ধি হয়। পৃথিবীতে যত ধান্ঠ যব স্বর্ণ পণ্ড এবং কামিনী আছে 
সেই সমস্ত পাইলেও. কামাস্থার আকাঁজ্ষা পূর্ণ হনা। অতএব তৃ্! 
পরিত্যাগ করা কর্তা হর্ভিক রসি? 7:০5-7াপ ধরিতে পারে 
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না। স্বয়ং জরাগ্রস্ত হইলেও কামাত্মাদিগের কাঁমন! জীর্ণ হয় না। যতকাঁঙ 
জীবন থাকে ততকাঁল কামাআ্বীরা কাধনাক্ধপ রোগে কষ্ট পায়। যাহারা 
কামনারপ তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে পারে তাহাঁদেরই বাশ্ুবিক সুখ হয়।” 
তখন মনুষ্য দেখিবে যে ইহকাল ও পরকালে ভোগ বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ 
করা, এবং মনকে বশীভূত এবং শাস্ত করত নিত্য বস্ততে মনোনিবেশ 
করাই “পরম সুখ ।” তখন মন্থ্ষ্য গুরুর এবং বেদাস্ত শাস্ত্রের, অর্থাৎ উপ- 
নিষৎ সমূহের, উপদেশ সকল অনুসরণ পূর্বক নিত্যানিত্যবস্তবিবেকী, ইহ 
মুন্রার্থফলভোগবিরাদী, শাস্ত,দাস্তউপরত, তিতিক্ষু, শ্রন্ধাচিত্ত, সমাহিত,এবং 
মুমুক্ষ হইয়া প্রক্মতত্বানুসন্ধান করিবেন। এপ করিতে করিতে দাঁধক 
দেখিবেন €ে আত্মাই ব্রঙ্গ,এবং সমস্ত পদার্থ ব্রহ্ম বা আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত। 

বিষয়ী আত্মাই নিত্য, আত্মার কখন বিনাশ বা ভাবান্তর হয় না, এবং 
অনাত্স সমস্ত পদার্থ বা বিষয় অনিত্য ও বিকারশীল,--এইক্প নিশ্চঙ্গ 
ভানকে বিবেকু বলে। হিরণ্যগর্ভ লোক হইতে স্থাবর তৃণ পর্যযস্ত পরলোক 
এবং ইহলোৌকের সমস্ত পদার্থ ই অকিঞ্চিংকর এইরূপ জাঁনিয়। উক্ত সমস্ত 
পদার্থে আসক্তিশৃস্ততাকে বৈরাগ্য বলে। বৈপ্নাগ্য হেতু বহিরিক্দরিয়ের 
সংঘমের নাম শম বাহ্যেক্জিয়ের নিগ্রহ দ্বারা অপ্তঃকরণের তৃষ্ণ। নিবৃত্তির 
নাম দম। বিষক্ষান্গভব হইতে বিরত হওয়ার নাঁম উপরতি। শীতগ্রীক্মস্খ- 
ছুঃখসহিষ্ণতাকে তিতিক্ষা ৰলে। গুরু এবং বেদাস্ত বাক্যে বিশ্বাসকে 
শ্রন্ধা কছে। আত্মার প্রতি চিত্তের একাগ্রতার নাম সমাধান"। এবং মুক্ত 
হইবার ইচ্ছার নাম মুযুক্ষত্ব। এই সকল সাধনোপায় লাভ হইলেই 
মনষ্যের ব্রক্মকে জানিবার ইচ্ছা হয়। অতএব প্রথম হুত্রে যে “অথ” 
শব্দ আছে তাহার ছারা উল্লিখিতসাধনোপাক্লাভের আনন্তর্য্য বা পর- 
বর্তিতা বুঝাইতেছে। ফল কথা, যে ব্যক্তি এ সকল সাধন আদ্গত্ত 
করিয়াছেন “তিনিই” ব্রহ্মতত্বঙ্ঞানের বার্থ অধিকারী। 


শত 
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অতঃ শব্দের অর্থ । 

সুত্রে “অথ” শবের পর “অতঃ” শব্ষ আছে। “অতঃ” শব্দের অর্থ 
*এই হেতু 1” এই হেতু--এই কথ বলিলেই, প্রশ্ন হয় “কি হেতু”? হেতু 
অনুসন্ধান করিলেই দেখা মাত» যে, জীবমী্ধকেই আধ্যাত্মিক,আধিভৌতিক, 
ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ ছঃখ ভোগ করিতে হয়। আপন শরীর, ইন্দ্রিয়, 
মন, বা বুদ্ধি হইতে উৎপষ্ঠ হইয়া যে ছুঃখ প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে আধ্যাত্মিক 
ছুঃখ বলে। রোগ কাম ক্রোধাদি এই ছুঃখের কারণ। অন্য প্রাণী হইতে যে 
ছুঃখ প্রবৃত্ত হয় তাহার নাম আধিভৌতিক ছঃখ। ব্যান চৌরাদি দ্বারা এই 
ছুখে উৎপন্ন হয়। অগ্নি বাু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি হইতে যে ছুঃখ 
প্রবৃত্ত হয় তাহাকে আধিদৈবিক ছুঃখ বলা যায়। গৃহদাহ, শীত, ভূমিকম্প, 
বজ্পাতাদি এই ছঃখের কাঁরণ। এই ত্রিবিধ ছুঃখের ঘে অত্যন্ত নিবৃত্তি 
তাহাই পরম পুরুবার্থ। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, ধন 
বিজ্ঞানাদি দ্বারা উক্ত হছুঃখত্রয়ের কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি করা যায় বটে, কিন্ত 
কোন প্রকার 'লৌকিক উপায়েই এ সমস্ত ছঃখের একেবারে নিবৃত্তি হয় না। 
এক্ষণে এমন বল! যাইতে পারে যে, ধনাদি দ্বারা অত্যস্ত্ঃখনিবৃত্তি না 
হউক, বৈদিক কর্ম অর্থাৎ যাগাদি দ্বারা অত্যন্ত ছুঃখ-নিবৃতিবূপ পরম 
পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে। কিন্ত বেদেতেই, অগ্নিহোত্রাদিকর্শের ফল 
অনিতা, ও ্র্মজ্ঞানের ফল নিত্য,বলিয়! প্রকাশ আছে। 

ছান্দোগ্যোপনিধৎ বলিয়াছেন--ইহসংসারে শ্বকর্ম্োপার্জিত ভ্রব্য সকল 
যেমন ক্রমশঃ ক্ষ পাইন! থাকে, অমুত্র অর্থাৎ পরলোকে বজ্ঞাদিপুণ্যকর্থো- 
পার্চিত লোক সকলও.সেইরপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হতনা কর্ধে- 
পার্জিত দ্রব্য এবং লোক-*সমন্তই অনিত্য | 
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ছান্দোগোপনিষৎ আন্তত্র বলিয়াছেন সাহার! সংসারের তন্য অবগত 
হুইয়! সংসারানক্কতিপরিত্যাগপূর্বক শান্তর ও গুরুবাক্যে বিশ্বীসস্থাপন করত 
মোক্ষার্থে ব্রন্মের উপাসনা করেন, তীহারা অর্চিলোক, অহর্লোক, শুরুপক্ষ- 
লোক, উত্তরায়ণলোক, সম্তংদরলোক, আদিত্যলোক, ও চন্্রলোক হইয়া! 
বিছ্যুৎলোকে গমন করেন। তাহার পর অমানব পুরুষ আসিয়া তাহাদিগকে 
্রন্ষলোকে লইয়া! যান। এই পথকে দেবধান বলে। অতঃপর পিতৃযানের, 
কথা হইতেছে । যাহার! সংসারকে সত্য মনে করিয়া অগিহোত্রা্দি 
বৈদিকধর্, বাপীকৃপ তড়াগাদি খনন, ও দান প্রন্থতি পুণ্য কর্ম, এবং ঈশ্বর 
উপাসনা! পুজাদি দ্বারা অভ্যুদয় কামনা করেন, তাহারা ধূমলোক, রাত্রি- 
লৌক,ও কৃষ্ণপক্ষলোক হইয়া দক্ষিণায়নলোকে গমন করেন ।সেখান হইতে 
তাহারা সপ্ধংসর লোক' এবং আদিত্য লোকে না গিয়া পিতৃ লোকে গমন 
করেন। অনন্তর পিভুলোক হইতে আকাশলোক দিয়া চন্্রলোকে গমন 
করেন। এইখানে তীহাঁদের উর্ধগতি রোধ হয়, এবং এইখানে তাহার! 
আপন আপন কর্শৃফলানুরূপ সখ ভোগ করেন। কিন্তু তাহাদের এই 
নখ নিত্য নহে। ভোগ দ্বার! তাহাদের কর্মফল যতকাল না ক্ষয় পায়, 
ততকাল মাত্র তাহারা চন্্র লোকে থাকিতে পান। অনস্তর তাহারা 
বক্ষ্যমাণ পথ দিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন ।* 

প্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন--অগ্নিহোত্রা্দি বজ্ঞ, অতিথিসেব! প্রভৃতি 
ইঞ্টাখ্যকর্্, এবং বাপীকুপতড়াগাদিখনন প্রভৃতি পূর্তকর্মবকেই পুকুযার্থ মনে 
করিয়া ধাহারা কেবল এ সমস্ত কর্ম করেন, তীহার! মৃত্যুর পর চক্রের ন্তায় 
বুদ্ধিক্ষয়যুক্ত চাশ্রমসলোক প্রাপ্ত হন। ভোগদ্ার৷ যতকাল না কর্মফল, 
ক্ষয় হয়, ততকাল তাহার! উক্ত লোকে ছ্ছখভোগ করেন। ভোগম্বারা 
কর্মফলক্ষয় হইলে পর তীহারা চাগ্রমস লোক হুইতে প্রত্যাবর্তন করেন। 





* কেহ কেহ এই শ্রুতির অর্থ অন্ত প্রকার রলেন। ্রীমন্তগবঙগ্গীতাতেও এই ছুই 
মার্গের কথ! আছে । সেই উক্তি এই প্রদক্ষেয গেধাগে উদ্ধৃত হইবে। তথায় সেই. 
অন্ধ অর্থ বিবৃত 'হইবে।- 
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কিন্ত ধাহার! অস্তরিন্থিয় এবং বান্ধেঞ্রিয় জর করত গুরুবাক্যে এবং লাপ্রে 
ষম্পূর্ণভাবে বিশ্বসস্থাপনপুর্বক শাস্ত্রোপদিষ্টমার্স অবলম্বন করিয়া! আস্মজ্ঞান 
লাভ করেন, তাহারা বৃদ্ধিক্ষয়শূন্তা আদিত্যলোক প্রাপ্ত হন। চাশ্্রমস 
প্রভৃতি সমস্ত লোকই এই আদিত্যলোকের মধ্যে প্রতিঠিত। এই অক্ষয় 
আদিত্যলোকের তত্ব ন! জাম! বশতই কর্দিগণ সুথসস্তোগের জন্য চান্দ্রমস 
লোক প্রার্থনা করে। বাস্তবিক এই আদিত্যলোকই অবিনাশী, ভয়রহিত, 
এবং সর্ব শ্রেষ্ঠ । এই আদিত্যলোক হইতে আর পুনরাবর্তন হয় না । 

মুণ্ডকোপনিবৎ বলিয়াছেন--যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যোড়শ খত্বিক, পত্বী, 
এবং ষজমান এই অষ্টাদশ অঙ্গের প্রয়োজন । এই অষ্টাদশ ব্যক্তির সকলের 
চিত্ত স্থির নহে। সুতরাং যজ্ঞ সকল সহজে গুসম্পন্ন হয় না। আবার যজ্ঞ 
নুসম্পন্ন হইলেও যে ফল লাভ হয় তাহাও অনিত্য । যে সকল মুড়েরা যজ্ধ- 
ক্রিয়াকেই পুকুযার্থ মনে করিয়া কেবলমাত্র যক্তসম্পাদনতৎপর থাকে, 
তাহাদিগকে বারম্বার জন্মগ্রহণ এবং জরামৃত্যুভোগ করিতে হয়। যাহার! 
ঘজ্ঞকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে, স্তাহাঁরা বাস্তবিক অবিদ্যাগ্রস্ত হইন়্াও 
আপনাদিগকে বুদ্ধিমান এবং জ্ঞান্টী মনে করে। একজন অন্ধ ব্যক্তি অন্য 
কতকগুলি অন্ধ ব্যক্তির পথ প্রদর্শক হইলে যেমন সকলেই গর্ভকৃপাঁদিতে 
পতিত হয়, সেইরূপ উক্ত অবিদ্যাগ্রন্ত পণ্ডিতশ্মন্ত ব্যক্তিগণের উপদেশমত 
যে সকল মূর্ধের! কর্্নকেই পুরুষার্থ মনে করিয়! খজ্ঞাদি কর্ম সম্পাদন করে, 
তাহারা এবং তাহাদের গুরু সকল বারঘ্ার জন্ম পরিগ্রহ করে এবং নানা- 
প্রকার অনর্থসমূহদ্বারা পীড়িত হয় । যাগাদি শ্রুতিবিহিত কর্ম, এবং বাপী 
কূপ তড়াগাদি স্থৃতিবিহিত কর্মমই পরম পুরুার্থ-এইরূপ বিশ্বাস থাকায় ই 
সকল নু়েরা! পরম শ্রেরস্কর আত্মন্ানলাভে বঞ্চিত থাকে । শ্রোত এবং 
স্মার্তকর্্ম সম্পাদন করায় তাহারা ঈশ্বরকর্তৃক বিহিত উক্ত কর্দখ সকলের 
ফল প্রাপ্ত-হয়। ভোগ দ্বারা সেই কর্মফলক্ষয় হইলে পর তাহার! পুনরায় 
মনুষ্য লোকে প্রত্যাগমন করে, অথবা যদি তাহাদের কোনও অন্মার্জিত 
পাপকর্ম্মফল সঞ্চিত গাঁকে, তাহা হইলে তাহার! তির্যযগাদি অধযযোনিতে 
জন্মগ্রহণ করে। 
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বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বলিয়াছেনস্প্বেদ না জানি! মৃত্যুগ্রামে পতিত 
হইলে জীব রেমন বৈদিক কর্ম্দ অসম্পন্ন রাখিয়া যায়, এবং সাংসারিক কর্ন 
না জানিয়! মৃত হইলে জীবের সাংসারিক কর্্ম যেমন অসম্পন্ন থাকিয়া যায়, 
সেইন্ধপ আত্মতত্ব না জানিয়া স্থলদেহ ত্যাগ করিলে জীবের পুরুযার্থ 
অসম্পন্ন থাকে । অনাত্মন্ঞ ব্যক্তি ইহলোঁকে চিরকাল মহৎপুণ্যকর্মসকল 
অনুষ্ঠান করিলেও তাহার অক্ষয় সখ হয় না। উক্ত কর্ম সকলের ফল, 
ভোগ হইলেই, ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব আত্মতত্বান্ুসন্ধানই কর্তব্য। ষে 
সাধক আত্মজ্ঞানলাভার্থ তপস্যা করিরা আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন, তাহার তপ- 
স্যার ফল কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ন!। 

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ অন্তাত্র বলিয়াছেন--মৈত্রেরী বলিলেন,এই সসাগরা 
পৃথিবী যদি ধনপূর্ণ। হয়,এবং এ সমস্ত ধনন্বারা যদি অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত যজ্ঞ, 
এবং বাপীকুপতড়াগাদিখনন প্রভৃতি সমস্ত সাধুকার্য্য সম্পন্ন করি, তাহা! 
হইলে আমি অমর হইতে পারি কি না? যাজ্ঞবন্থ্য বলিলেন, সমস্ত 
উপায় দ্বারা অমর হওয়া! যায় না। প্রভৃতধনশালী ব্যক্তিসকল আপন 
আপন ধনদ্বার! যে প্রকার অনিত্য এবং আংশিক সুখ ভোগ করিয়া থাকে, 
এ সমস্ত ইঠ্টাপুর্ত কর্ম্দ করিলে তুমিও সেই প্রকার ন্থুখভোগ করিবে। 
কর্মের আধিক্যান্ুসারে সুখের কাঁল এবং পরিমাণের তারতম্য হইতে পারে 
বটে, কিন্ত ইষ্টাপূুর্তাদি কর্মদ্বারা লব্ধ স্থথমাত্রই অনিত্য এবং আংশিক । 
বিতৃদ্ধারা অমরত্ব প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই! 

বৃহদারণ্যক্োোপনিষৎ আরও বলিয়াছেন__কামযপদার্থ প্রান্তর আনার 
জীব কর্ম করে। উক্ত আকাঙ্ায় জীব যে পরিমাণ কর্ম করিতে পারে, 
সেই পরিমাণ কাম্য পদার্থ জীব আপনার কর্মফলন্বব্ষপ প্রাপ্ত হয়। আপন 
কর্মের ফল ভোগ্ন্ারা ক্ষয় পাইলে,পুনরায় কর্ম করিবার পন্য জীব কর্শ- 
ছুমিকে প্রত্যাগমন করে। কামনা-পরতন্্র সাধকগণ এই প্রকার পুনঃ পুনঃ 
আবরর্দনন্ীল গতি পাইয়া থাকে। কিন্ত হার! খিক এ্রবং পারলৌকিক 
লাতের জন্ত শান্ত্রৌপদিষ্টমার্গ অবলম্বন করেন, প্রধং কৰে. এনগ্জ্ঞানলাভ 
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হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র উত্স্ক না হইয়া কেবলমাত্র শাক্পের বিধি 
প্রতিপালন করিতে থাকেন, তিনি উপযুক্ত সময়ে আত্মজ্ঞানলাভ কয়েন । 
তখন তিনি দেখিতে পান নে, বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় এবং শরীর হইতে পৃথক 
তাহার চিন্ময় আত্ম, এবং স্থই জগৎ হইতে পৃথক্‌ কিমা তরঙ্গ, এই উভয়েল 
মধ্যে কোন পাথক্য নাই, এবং চিন্ময় আত্ম! ও চিন্ময় বর্গ অভিন্ন অর্থাৎ 
একই পদার্থ। মৃত্যু পর অনায্মজ্ঞ বাক্তির প্রাণের স্তায় আত্মজ্তানীর 
প্রাণ এক শরীর হইতে অন্ত শরীরে বায় না। আত্মক্ঞানীবাক্তি আপনাকে 
্রন্ধ হইতে অভিন্ন দেখিতি পাওয়ায় তাহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় 
না। তিনি ব্রহ্গত্ব প্রাপ্ত হন,অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভের পুর্ববে যে অবিদ্যাবশতঃ 
তিনি আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ মনে করিতেছিলেন, তাহার ' সেই 
অবিদ্যা লোপ পাক এবং আত্মজ্ঞানলাঁের পূর্বেও তিনি ব্রহ্ম ছিলেন,পরেও 
তিনি ব্রঙ্ধ থাকিলেন এই'ভ্ঞান তাহার প্রত্যক্ষ হয়। 

বৃহদারণ্যকোপনিষদে আরও উক্ত আছে-গার্গাকে সন্বোধন করিয়! 
যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন _এই অক্ষর ব্রহ্গকে ন! জানিয়া যে ব্যক্তি ইহলোকে বহু 
বৎসরব্যাগী বজ্ঞ ব! তপস্য! করে তাহার কর্মফল অন্তবিশিষ্ট অর্থাৎ ভোগ 
দ্বারা সেই কর্মফল কোন না কোন কালে নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 
স্থতরাং যে ব্যক্তি এ অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয় মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয় 
সে ব্যক্তি কৃপণ মনুষ্যের ন্যায় শোঁকের পাত্র। কৃপণ মনুষ্য ধন পাইয়াও 
হতভাগ্য বশতঃ ধনের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারে না। অনান্মক্র 
ব্যক্তিও মনুষ্য জন্ম পাইয়াও হতভাগ্য বশত: পুরুযার্থ সম্পন্ন করিতে পারে 
না। অতএব কৃপণ মনুষ্য এবং অনাস্মজ্ঞ ব্যক্তি উভয়েই শোচ্য। কিন্তু 
বে ব্যক্তি মৃত্যুর পুর্বে সেই অক্ষর ব্রক্ষকে জানিতে পারেন তিনিই বার্থ 
্রাঙ্গণ এবং তিনিই সম্যক, পুক্রযার্থ লাভ করেন। 
কঠোপ্নিষৎ বলিয়াছেন-- া 

অজ্ঞানী মন্তয্যগণ অনাস্ম বিষয় সকল কামনা! করে এবং নানাভাবে 
বসত তু বত হয়। বিবেকী পুরুষেরা একমাত্র ত্রহ্ষকেই নিত্য 
বলিয়া! জানলেন, সুতরাং সাহারা এ্রহিক অথবা! পারলৌকিক হইঠ্রা- 
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পূর্তাদি কম্ম্ারা মুক্তি গ্রারণ্চির চেষ্টা করেন না । সেই ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ও 
সমস্ত জগৎ তাহার ৰশীভূত। তিনি সমস্ত ভূতের আত্মা। তিনি আপ- 
নিই নানা দর্শক এবং দৃশ্য ভাবে প্রকাশিত হন। যে সকল বিবেকী 
পুরুবের! ত্রহ্মকে আপনাদিগের আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন কেবল 
তাহারাই অনস্ত শাস্তি প্রাঞ্জ হন। অপরের ভাগে) তাহা ঘটে ন1। 
শেতাশ্বতরোপনিষৎ বলিয়াছেন-__ 

আমি এই মহান, ব্রক্ষকে জানি । ইনি চিন্মক ও স্বপ্রকাশ। ইহাতে 
অজ্ঞানের লেশ মাত্র নাই। একমাত্র এই ব্রহ্ধকে জানিতে পারিলে জীব 
মৃতার হস্ত অতিক্রম করিতে পারে। সম্যক, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির 
অন্ত কোন ছিতীয় উপায় নাই। 

শ্রীমন, ভগবদগীতাও বলিয়াছেন--. 

খগষদুঃসামবেদৌক্তকর্মপর যাক্তিক সকল আমাকে ইন্দ্র বঙ্গ বরুণাদি 
দেবরূপে পূজা করেন এবং হজ্ঞশেষে সৌমপানপূর্বক নিরস্ত পাপ হইয়! 
স্বর্গগমন প্রার্থনা করেন। তাহারা আপন পুণ।ফলন্ধপ স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া 
তথায় দেবভোগ্য উত্তম পদার্থ সকল ভোগ করেন। 

কিন্ত এই কর্মফল বতই অধিক হউক না কেন ইহা কখন অনস্ত 
হইতে পারে না। সকল কন্মফলই ক্রমশঃ ভোগণ্বারা নয় প্রাপ্ত হয়। 
তবে ধাহার কম্মফল যত ধেখা তিনি তত অধিক দিন স্বর্গে থাকেন এবং 
তত অধিক স্থুখ ভোগ করেন। তোগন্বারা এই কম্মফল ক্ষয় পাইলে 
অবশেষে জীবকে পুনরায় মর্ত্যলোকে আসিতে হয়। আবার মর্ত্যলোকে 
জীব যে কর্ম করিবে তাহার উপবুক্ত ফল পুনরায় উপযুক্ত লোকে তাহাকে 
ভোগ করিতে হইবে । বৈদিক কর্মের নিরম এই যে, ধাহার। বৈদিক 
কর্শুকেই পুকুতার্থ মনে করিয়া বৈদিক কর্ম সম্পন্ন করেন তাহারা বৈদিক 
'কর্ধের ফল ভোগ করেন এবং সেই কর্শফল ভোগের জন্ত নানা লোকে 
ভ্রমণ করেন এবং ভোগম্বার! কন্মুফল ক্ষয় পাইলে পুনরায় কর্ম করিবার 
ভন্ত কর্মভূমি মঞ্ষ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করেন। রর 

যে পরম পদ প্রাপ্ত হইলে জীবকে আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না 


তৃতীয় প্রবন্ধ । ১৯ 


সেই মায়াতীত ত্র্গপদকে শাস্ত্র অব্যক্ত এবং অক্ষর নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। 

সমস্ত জগৎ সেই অবাক্ত অক্ষর ব্রন্গের অন্তর্গত এবং মমস্ত জগৎ 
ব্যাপিয়া ব্রঙ্গ বর্তমান রহিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতে পৃথক কোন পদার্থ নাই 
এই জ্ঞানসহ একাস্ত ভক্তিভাবে ব্রন্ষের শরণ লইলে তবে প্রত্যাবর্তন 
বহিত ত্রহ্মপদ পাওয়া যাইতে পারে। 

হে ভরতঙ্রেষ্ঠ! যে মার্গ অবলম্বন করিলে জীবকে আর প্রত্যাবর্তন 
করিতে হয় না এবং যে মার্গ অবলম্বন করিলে কর্শ্ফল ক্ষয়ের পর জীবকে 
কর্মূমিতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় তাহার বিবরণ বলিতেছি। 

কর্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক শাস্ত্রোপদিষ্ জ্ঞানমার্গ আশ্রয় 
করতঃ যে সাধক অজ্ঞান তিমিরনাশক চিন্মন্ ব্রজের শরণ গ্রহণ করেন 
এবং অনন্তভক্তি.সহকারে সর্বদ! তাহাকে শ্মরণ করেন তাহার জ্ঞান 
উত্তরোত্তর নির্মল হইতে থাকে এবং অবশেষে অবিদ্যামুক্ত হইয়া! তিনি 
বুদ্ধি ক্ষয় পরিবর্তন রহিত ব্রন্ত্ব প্রাপ্ত হন। | 

কর্ফলে আসক্তচিত্ত সাধক কর্শার্গাবলম্বনকেই পরম পুরুতার্থ মনে 
করিয়। কর্্মকাণ্ডোজ্ক্কর্শ সকল সম্পন্ন করেন। আপন কর্মফলে তিনি 
নানা প্রকার স্থখভোগ করেন। এই ন্খভোগ হেতু তাহার ভোগতৃষ্ণ 
ক্রমাগত বর্ধিত হয় এবং জ্ঞানমার্গ হইতে তিনি ক্রমাগত অধিকতর দূরে 
অপশ্যত হন। কিন্তু তাহার এই স্থথ সকল অনিত্য। ভোগা রা তাহার 
কর্মফল ক্ষয় পাইলেই তাহাকে পুনরায় কর্মভূষিতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় । 

জ্ঞানমার্গকে শুক্রমার্গ এবং কর্মমার্গকে কৃষ্ণমার্গ বলা যাঁয়। যতকাল 
স্ষ্টি থাকে ততকাল এই ছুই মার্গ প্রচলিত থাকে । জ্ঞানমার্গাবলম্বনের 
ফল অনাবৃত্তি বা মোক্ষ এবং কর্্মমার্গীবলম্বনের ফল প্ররত্যাবৃত্তি বা পুনঃ 
পুনঃ সংসার ভ্রমণ । |] 

এই উভয় মার্সের ফল পরিজ্ঞাত হইলে যোগীপুরুষ আর ভ্রমে পতিত 
হননা। অতএর হে অঙ্জুন! তুমি সর্বদা শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞানমার্গ 
অবলম্বন কর! | | 


২৩ সরল বেদাস্ত দর্শন। 


বেদাধ্যর়ন, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের বে সকল পুণ্যফল কর্মকাণ্ডে উক্ত 
আছে, ভ্তানমার্গাবলম্বী তাহার অধিক ফল লাভ করেন; তাহার অবিদ্যা 
ক্রমশঃ লোপ পায় ; এবং অবশেষে তিনি ব্রঙ্গনির্বাণ প্রাণ্ড হন। 

উপরে উদ্ধৃত শ্রুতি ও স্থতিবাক্য সমূহ দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে 
(১) যাগাদি কর্ম দ্বারাও অত্যন্ততুঃথনিবৃত্তিবূপ পরম পুরুষার্থ লাভ করা 
যায় না, (২) ক্রহ্মজ্ঞানই অত্যস্তদুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপাক্গ এবং 
€৩) ব্রহ্মপ্ঞান লাভের চেষ্টা করাই মুমুক্ষগণের একমাত্র কর্তব্য । সুতরাং 
“অতঃ” শবের ছারা এই বুঝাইতেছে যে, যেহেতু লৌকিক-উপায় সাধ্য 
এবং যাগার্দি কর্শ-নিষ্পাদ্য প্রহিক ও পারলৌকিক ফল অনিত্য এবং 
কেবল একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই অবিদ্যানাশক হইয়া সমস্ত কষ্ট হইভে 
মনুষ্যকে মুক্ত করে, অতএব শম দমাদি সাধনযুক্ত হইয়া মনুষ্য ব্রদ্মকে 
জানিতে ইচ্ছা করিবে। 


পাপা হি ওর পপ 


চতুর্থ প্রবন্ধ । 


পাত তি 


ব্রহ্মজিজ্ঞ।সা শব্দের অর্থ। 


হুত্রের শেষ কথ। “ত্রঙ্মজিজ্ঞাসা”। “তরঙ্গ” শব্ধ নানা অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়। থাকে -ষথ। হিরণ্যগর্ড ব্রচ্গা, ব্রাহ্মণ এবং পরমব্রক্ষ । দ্বিতীয় শ্থত্রে 
“ব্রহ্ম” শব্দের অর্থ বলা হইয়াছে । সেখানে ব্রন্ষের ষে অর্থ উক্ত 
হুইয়াছে প্রথম হত্রেও ব্রন্মের সেই অর্থ বুঝিতে হইবে । 

জ্ঞানার্ঘক গা ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে সন, প্রত্যয় করিয়া জিজ্ঞাসা শব্দ 
নিম্পন্ন হয়। গ্ুতরাং জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ “জানিবার ইচ্ছা” । কোন 
এক বস্ত জানিবার ইচ্ছা! হইলে সেই অভিলাষ পূরণের চেষ্টা হয়। সেই 
চেষ্টার নাম উপায় বিধান বা সাধনা । সাধনার নিমিত্ত ইন্দিক্ম এবং মনকে 
একা শগ্র করার নাম তপ বা তপস্যা *। তপস্যার ফল, সিঞ্চি বা অভিলাষ- 
পূরণ। জানিবার ইচ্ছার ৰা জিজ্ঞাসার পর সাধন! এবং তৃপস্য। করিলে 
ফল হয়-জ্ঞান। জ্ঞান ছুই গ্রকার। অপরোক্ষ এবং পরোক্ষ । মনে কর 
“সিংহ” এই কথাটা শুনিয়! সিংহ কি পদার্থ জানিবার ইচ্ছা হইল। সেই 
ইচ্ছ। পূরণের জন্ত কেহু অন্যকে প্রশ্ন করিল, কেহ বা অভিধান দেখিল, 
কেহ ব1 পশুশালায় চলিয়া গেল। যাহারা অন্তকে প্রশ্ন করিয়া কিন্বা 
অভিধান দেখি জানিল তাহার! বুঝিল ষে সিংহ এক প্রকার পণ্ড ১ বল 
প্রভৃতি তাহার কতকগুলি বিশেষ গুণ অথবা লক্ষণ আছে। কিন্ত ষে 
ব্যক্তি পণুশালায় গিয়া সিংহ দেখিল .সে সিংহের ন্বরূপ ব্ঞান পাইল। 
কেবল গুণ বর্ণনায় অথবা! লক্ষণ শুনিয়া ষে জ্ঞান হয় তাহা পরোক্ষ 
জআন। কিন্ত সিংহ দেখিয়া! যে জ্ঞান হয় তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান। জ্ঞের 
বন্তর ভেদে জ্ঞান নানা প্রকার। একটা, সিংহ দেখিয়! এক প্রকার জাঁদ 


ক অনসশ্চেত্রিকাপাঞ্চ উকাপ্র্যং পরমং তপঃ। 
তজ্জযায়ঃ লর্বধধর্পেতাঃ স ধর্পঃ পর উচাতে ॥ 


২২ সরল বেদান্ত দর্শন । 


হয়, অপর একটা সিংহ দেখিয়া এটী সেটা হইতে পৃথক সেইকপ অন্ত 
প্রকার জ্ঞান হয়! আবার সিংহ ব্যাঘ্র হইতে পৃথক. । সিংহ ব্যাস 
ইত্যাদি গো অশ্ব হইতে পৃথক্‌। পণ্ড সকল অন্ত জন্ত সকল হইতে পৃথক্‌। 
জন্ত সকল উত্তিদ হইতে পৃথকৃ। প্রাণিগণ নিজীব পদার্থ হইতে পৃথক. । 
জড় পদার্থ চিৎ পদার্থ হইতে পৃথক. । এই প্রকার জ্ঞের বস্তর পাথক্যে 
জ্ঞানের পার্থক্য হইয়া থাকে । 

একটা জ্ঞের বন্ত অন্য একটা জ্ঞেয় পদার্থ.অপেক্ষা যে পরিমাণে শ্রেষ্ঠ 
বা নিকৃষ্ট সেই প্রথমোক্ত-বস্ত-বিষয়ক জ্ঞান ও সেই দ্বিতীয়-পদার্থ-বিষয়ক 
জ্ঞান হইতে সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বা নিক্ুষ্ঠ । 

বৃহ ধাতুর উত্তর মন, প্রত্যয় করিরা ব্রহ্ম শব্দ নিম্পয্ন হইয়াছে। বৃহ, 
ধাতুর অর্থ বুক্ধি এবং মন, প্রত্যয়ের অর্থ নিরতিশয় ৷ স্তরাং ব্রহ্ম শব্দের 
ধাতু ঘটিত অর্থ যাহা অপেক্ষা বৃহৎ আর নাই । এই হেতু শ্রুতিতে ব্রক্গ- 
জ্ঞান অন্য সমস্ত জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া! উক্ত হইয়াছে । মুগ্ডকোপ- 
নিষদে কথিত আছে ষে, একদ। মহাগৃহস্থ শৌনক স্বীয় আচাধ্য অঙ্গিরার 
নিকট উপস্থিত হইয়া! জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “কোন. বস্ত জানিতে 
পারিলে সকল বস্ত পরিজ্ঞাত হওয়া যায়” ? 

উত্তরে অঙ্গিরা খধি বলিয়াছিলেন “বেদার্থাভিজ্ঞ পরমার্থদর্শীরা বলিয়া 
থাকেন যে, লোকের জ্ঞাতব্য ছই প্রকার বিদ্যা আছে। তাহাদের নাম 
পরা এবং অপরা। খগ্েদ, ষজুর্বেদ, সাঁমবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল, 
ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, প্রভৃতি যত প্রকার শান্তর আছে কেবল 
সে সমস্ত পাঠ বা কেবল গুরু প্রভৃতির উপদেশ শুনিয়া যে বিদ্যা 
লাভ হয় তাহা অপর! বিদ্যা। এই সকল শান্তর অধ্যক্পন এবং গুরু 
প্রভৃতির উপদেশ শ্রবণ দ্বারা জগতের সমস্ত দ্রব্য, প্রাক্কতিক নিয়মাবলী, 
ধর্্াধন্্ম'ও তাহাদের ফল, এবং ব্রদ্গের লক্ষণ সমুহ জান যায়। অতঃপর 
পরা বিদ্যার বিষদ্ব বা হইতেছে । এই পরা! বিদ্যার দ্বারা জীব সেই 
অক্ষর ব্রন্গকে প্রাপ্ত হয়। সেই ব্রঙ্গ; ইঞ্রিয় মন ও বুদ্ধির অতীত। 
কেধল শান্ত্রপাঠ ও গুরু প্রভৃতির উপদেশ শ্রবণ ছার! তাহাকে জান! 
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ধায় না। তিনি সকলের কারণ, তাহার কোন কারণ নাই। ভ্রব্য 
সকলের শুর্লত্ব রুষ্ত্ব প্রভৃতি গুণ সমূহ তাহাতে নাই। চক্ষু, শ্রোত্র, 
নাসিকা।, জিহবা, ত্বক. এই সকল জ্ঞানেত্ত্রিয় এবং বাক,, পাণি, পাদ, পাধু, 
উপস্থ, এই সকল কর্শেঞ্রিয় তাহার নাই । তবে কি তাহার অস্তিত্ব নাই? 
না তাহা নহে। তিনি নিত্য নির্বিকার এবং অবিনাশী। তীহারই 
স্বল্প প্রভাবে হিরণ্যগর্ড ব্রদ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যস্ত সমস্ত জগৎ নানী তাবে 
প্রকাশিত বছিয়াছে। জ্ঞানেন্ত্রিয় এবং কর্শেন্দ্িয় তাহার না থাকিলেও 
উক্ত ইন্ত্রিয় সকলের সমস্ত শক্তি তাহাতে বিদ্যমান আছে। সমস্ত জগৎ 
তাহার সক্ষল্প মাত্র এবং তাহার অন্তর্গত। একমাত্র বেদান্ত শাস্ত্রোন্ত পথ 
অবলম্বন করিলে পরা বিদ্যা লাভ হয় এবং ব্রদ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। 
যে সকল সাধকেরা উক্ত পথ অবলম্বন করিয়া তাহাকে অপরোক্ষভাবে 
জানিতে পারেন তাহারা দেখিতে পান ফে, ব্রহ্ম বৃদ্ধি ক্ষয় প্রভৃতি সমস্ত 
পরিবর্তন রহিত, অথচ তাহারই সঙ্বল্পদ্বারা এই সমস্ত জগৎ ইন্্রজাশের 
ন্যায় প্রকাশিত রহিয়াছে । যেমন মায়াবীর মায় ভিন্ন ইন্দ্রজালের অস্তিত্ব 
নাই, সেইরূপ ব্রদ্দের সঙ্কল্প ভিন্ন জগতের অস্তিত্ব নাই। যেমন মায়া 
প্রনারণ জন্য মায়াবীর বুদ্ধি ক্ষয় হয় ন, সেইরপ স্থষ্টির জন্য ব্রন্মের বৃদ্ধি 
ক্ষয় হয় না। তবেকি তরঙ্গের সঙ্কল্প ভিন্ন এই জগতের স্বতগ্ৰ অস্তিত্ব 
নাই? ইহার উত্তর এই বে তাহাই বটে। তঙ্গের সঙ্কল্প ভিন্ন বাস্তবিকই 
এই জগতের স্বতপ্ন অপ্তিত্ব নাই। স্প্টি করিবার জন্ত ত্রক্গকে কোন 
প্রকার উপকরণ গ্রহণ করিতে হয় মাই। তপ দ্বারাই অর্থাৎ স্থষ্টি বিষয়ের 
আলোচনা করিয়াই তিনি সৃষ্টি ক্রিয়া! সম্পন্ন করিগ্লাছেন। সেই তপ 
হইতে বুদ্ধি মন প্রত্থতি সমস্ত অ্টব্য পদার্থের বীজ স্বরূপা অব্যক্তা প্রন্কৃতি 
উৎপন্না হয়। অব্যক্তা প্রন্কতি হইতে বুদ্ধি মন ও জ্ঞানেস্রিয় সকল সম্পন্ন 
জীবগণ এবং আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি, এই পঞ্চ মহাস্ভুত এবং 
পৃথিবী' অস্তরীক্ষ ও স্বর্গ প্রভৃতি তুবন সকল এবং ঝ্দির ফল সকলের কয 
হয়। ফতকাল এই স্থষ্টি প্রবর্থিত থাকে ততকাল এই কর্মফল এক 
প্রাক অবিনাশী। যখন মহাপ্রলক্নকালে স্থষ্টির' লোপ হয় অথবা! যখন 
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ত্রগ্ধচ্জান দ্বারা এই স্থ্টিকে সন্করমরী অতএব পারমার্মিক অন্তিত্ববিহীন 
বলিয়া জীবের অপরোক্ষ জ্ঞান হয় ॥ কেবল তখন কর্মফলের লোপ 
হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, জড় হইতেই জড়ের উৎপন্তি হ্য়। 
এই জড় জগৎ ষ্দি সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপগ্ন হইক্জ) থাকে তাহা হইলে 
প্রক্ষকেও জড় পদার্থ বলিতে হইবে। তাহার উত্তর এই যে, সেই ব্রহ্ধ 
সমস্ত জগতের জ্ঞাতা অতএব এই সমস্ত জগৎ হইতে তিনি, পৃথক. । 
জগতের সমস্ত পদার্থ «বং তাহাদের গুণাগুণ ও ক্রিয়া সকল তাহার 
জ্রানেতেই প্রতিষ্ঠিত। তাহার তপ ও তাহার জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই 
নহে। স্বপ্রকালে যেমন জীবগণের মনই স্বপ্রদৃষ্ট জড় জগৎ কৃষ্টি করে, 
সেই প্রকারে সেই ব্র্ধ মন বুদ্ধি ও ইন্ত্িশক্তি সমন্বিত জীবগণকে, রূপ, 
রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্ঘমর ও নানা নামে অভিহিত এই স্থল জগৎকে এবং 
নুক্্ ও স্থল জগতের বীজন্বরূপা অব্যক্তা প্রকৃতিকে চিন্তা করিয়াই সৃষ্ট 
করিয়াছেন। ব্রঙ্দের তপ বা আলোচন। ভিন্ন অব্যক্ত প্ররুতি বা এই 
জগতের অন্য কোন কারণ ব। পৃথক্‌ অন্তিত্ব নাই। হ্ষ্টি বিষয়ে ব্রন্গের 
এই সঙ্কল্প (65181) ব। জ্ঞানকেও ব্রঙ্গ বা বেদ বলা বায়। সেই বেদ 
হইতেই সমস্ত জগৎ ষষ্ট হয়। জগতের মহত তুলনায় এই বেদ নিত্য। 
সথষ্ট্ির পর এই বেদই শান্্রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অনস্তর অপর 
বিদ্যার বিষস্ব বর্ণন। পূর্বক পরা বিদ্যার অধিকার কিরূপে. হইতে পারে 
নির্দিষ্ট হইতেছে। পণার্থ বিজ্ঞান সাধ্য এবং যাগাদি নিষ্পাদ্য কর্শফল 
সকল পরীক্ষা করির। বেদক্ঞ ব্যক্তি খন দেখিতে পান যে, উক্ত কর্মফল 
সকল অনিত্য এব . কর্মদ্বারা নিত্য স্ুখলাভ কর! অসম্ভব, তখন এই 
অনিত্য জগতের প্রতি আস্থা পরিত্যাগ পূর্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করাই 
তাহার কর্তবা। অনন্তর পুর্ববোস্ত লক্ষণ ব্রন্মের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভার্থ 
তিনি যক্ঞার্থ কান্ঠভার গ্রহণ পূর্বক বেদতবন্ত ত্রঙ্গনিষ্ঠ গুরুর নিকট গযন 
করিবেন। শাস্তজ্ঞ সু্রলেও ক ব্যতীত দ্বতন্ত্রূপে ব্রঙ্গতত্বান্থেষণ কর্তব্য 
ন্ছে। আপন বুকধি যন ও ইতর ন্ূর্পরগে জন করিতে পাৰিয়াছে কি 
না তাহা জীব আপনা আপনি বুঝিতে পারে ন1। 
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রন্ধজিজ্ঞান্জ শিষ্য পরাবিদ্যা লাভার্থ ব্রহ্দত্তত্বজ্জ আচার্য্যের সন্গিধানে 
ধখাবিধি উপস্থিত হইলে আচা্ধ্য দেখিবেন যে, শিষ্ের ইন্জিয় সকল 
সম্পূর্ণদ্গে বিজিত এবং অন্তঃকরণ সংসারাসক্তিশুন্ত হইয়াছে কি না। 
বদি শিথ্য বাস্তবিক শীস্ত ও দাস্ত হইয়। থাকে তাহা হইলে যে বিদ্যার 
দ্বারায় দেই অক্ষর ব্র্মকে অপরোক্ষভাবে জানা যায় যেই পরাবিদ্যা 
'আচাধ্য শিষ্যকে প্রদান করিবেন । | 

এক্ষণে সেই পরাবিদ্যার বিষয় উপদেশ দেওয়া হইতেছে। উপনিষদ, 
সমূহে উপদিষ্ট মহাস্ত্ ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে উপাদনা হারা তীক্ষীকৃত 
শর সন্ধান কর। অনস্তর ভগবানে খ্রকাস্তিক ভক্তিযুক্ত মন দ্বারা উত্ত 
ধুর জা আকর্ষণ করত সেই অক্ষর লক্ষ্য বিদ্ধ কর। 

ও'কার এঁ উপনিষদুপদিষ্ট ধনু, আত্ম৷ শর, এবং হ্ধ সেই অক্ষর লক্ষ্য । 
শর যেমন লক্ষ্য বস্্রতে বিদ্ধ হইয়া লক্ষ্য-বস্তর অংশ হইয়া যায় সেইরূপ 
বতকাল ন! “আমিই ব্রদ্ধ” এই প্রকার অপরোক্ষ জ্ঞান হয় ততকাল 
ও'কার মন্ত্র জপ করত অনন্তমনে ও ইকাস্তিক ভক্তি সহকারে ব্রহ্গধ্যান 
কর্তব্য। এই প্রকারে ধ্যান করিতে করিতে অবশেষে ভেদজ্ঞান লোপ 
পায় এবং “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। স্বর্গ, মর্ত্য, 
অন্তরীক্ষ, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই এই ব্রহ্গে 
প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ব্রহ্মই সমস্ত প্রাণীর আত্মা এবং সমস্ত পদার্থের 
স্বর্ূপ। অবিদ্য! প্রযুক্ত জীব সকল এই ব্রহ্মকেই স্বর্গ, মর্ত্য, প্রস্ৃতি স্থূল 
পদার্থ এবং মন প্রাণ প্রভৃতি সুক্ষ পদার্থভাবে দর্শন করে। এই 
সর্বাশ্রয় সর্বময় সর্বাস্মা বরহ্ষকে উপরি উক্ত উপায়ে আপন আত্মাম্বরূপে 
অপরোক্ষভাবে জানিবার চেষ্টা কর এবং অপর! বিদ্যা পরিত্যাগ কর । 
এইক্ধপ সাধনাই মোক্ষের একমাত্র উপায়। 

এক্ষণে আশঙ্কা) হইতে পারে যে, যদি জীবাত্মা ও র্ স্বাভাবিক ভিন্ন 
হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে তাহাদের অভেদ জ্ঞান বা. “আমিই অঙ্গ, 
এইক্গ অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে। র্‌. | 

এই আশঙ্কার পরিহার এই যে, জীবাপ্মা ও তরন্ধ পৃথক নহে। উভয়ই 
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এক বস্ত। বে ব্রদ্ম এই সমস্ত জগতের সন্বা, যে ব্রন্গের জ্ঞানাংশ লইয়া এই 
সমস্ত জগতের জ্ঞান, বাহার জ্ঞানে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত, এই জগৎ ধাহার 
মহিম! প্রকাশ কন্িতেছে, সেই ব্র্মই জীবের হৃদয়াকাশে আনন্দমর আত্মা । 
ইনিই জীবের অন্নমর স্থলশরীর এবং ইনিই প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ 
ও বিজ্ঞানময় কোষ ভাবে * প্রকাশিত রহেন। শান্ত্রোপদিষ্ট উপায়ে যখন 
বিবেকীর! ইহার আনন্্‌স্বরূপ ভাব অপরোক্ষরূপে দেখিভে পান তখন 


* সর্ব্বোপনিষৎ্*সারোপনিষদ্দে এবং তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মানন্দবঙ্গীতে জীবের 
পঞ্চফোধ বিবৃত আছে। অস্থি, মজ্জা, মেদ, ত্বক, মাংস ও রক্ত অন্নের কার্ধ্য; এই 
যটুকোবময় স্থুল শরীরই অন্নময় কোষ । পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেক্তিয়, এবং পঞ্চ কর্ণ" 
ক্রয়ের সমষ্থিকে প্র/ণময় কোষ বলে। পঞ্চ প্রাণের বিশেষ বিবরণ পঞ্চম প্রবন্ধে বল! 
হইবে। কল্পনা, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্তের সমগ্টিকে মনোময় কোষ বলে। মন শব্দ 
নান। অর্থে ব্যবহূত হয়। কখন ব। কেবল মাত্র কল্পনাকেই মন বল! যায়; কখন বা 
মনোমক্স কোই মন নামে অভিহিত হয়; কিন্ত অনেক স্থলেই মন শব্দ দ্বারা কেবল 
মাত্র চিত্ত ব। অন্তরিস্ররিয়ই বুঝা যায়। বাহজগৎ এবং অস্তর্জগৎ বিষয়ক বিবিধ জ্ঞানের 
নাম বিজ্ঞান ॥। ইহ হইতেই কল্পনা, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার প্রাছুভূত হয়; ইহা সর্বদ! 
বীজভাবে জীবের চিত্তে বর্তমান থাকে ; এবং সমাধি ও ুযুপ্তি অবস্থাতেও ইহা বিনষ্ট 
হয় ন।। যে জীবের যত প্রকার জ্ঞান থাকে সেই সমস্ত জ্ঞানের সমষ্টিই সেই জীবের 
বিজ্ঞানময় কোষ। ব্রহ্ম বা জাত্ম। যখন জীবাত্মা৷ ভাবে লক্ষিত হন তখন তাহাকেই 
আনন্দময় কোব বল। যায়। 

ভগবান শঙ্করাচার্যের মতে সঙ্ধল্প বিকল্পাত্বক অন্তঃকরণই মনোময় কোষ, 
নিশ্চয়াজিকা। বুদ্ধিই বিজ্ঞানময় কোষ, এবং প্রসন্ন অস্তঃকরণের নৃথময়ী বৃত্তিই আনন্দ ময় 
কফোব। ভাহার ষতে জীবাত্মা পরমাত্ম। ও আত্মায় কোন প্রভেদ নাই, তাহাদের মধ্যে 
কোন একটাকেও কোষ বল! সঙ্গত নহে, এবং তাহাদেরই অপর নাম আনন্দ ব৷ ব্রহ্ম । 


পঞ্চাশীফার বলিয়াছেন £-- 
অন্ন, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আননা-_এই পঞ্চকোষ স্বারা আবৃত আত্মা নিজের 


স্বরূপ তুলিয়। সংসারে নানাবিধ! গতি প্রাপ্ত হন। স্কুল পাঞ্চতোৌতিক দেহই অন্লময় 
কোব। পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ কর্ণেক্িয়ের সমষ্িকে প্রাণময় কোষ বলে। পঞ্চ জ্ঞানে- 
্িদ্বের সহিত মন নামক অন্তঃকরণের সংশহ্াত্মক ভাবকে মনোময় কোব বলা! বায়। 
পঞ্চ জানেক্রিক্সের সহিত বুদ্ধি নাসক অন্তঃকরণের নিশ্চরাত্মক ভাবকে বিজ্ঞানমর কোষ 
,.স্বরে। পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ কর্তেশ্রিক পঞ্চ জানেত্রিয, মন ও বুদ্ধির সদগরিকে, লিঙ্বপরীর 


চতুর্থ প্রবন্ধ | ২৭ 


সাহার সকল পদার্থের তত্ব সম্যক্রূপে অবগত হন। কার্যকারণন্মপে 
প্রতিভাত ব্রন্ষের যথার্থ তত্ব অবগত হইয়া! যখন সাধকের “আমিই ত্রহ্ধ” 
এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হয় তখন সাধকের সমস্ত বাঁসনাময় অবিদ্যা লোপ 
হয়। সকল পদার্থের তত্ব বিদিত হওয়ায় আর তাহার কোন প্রকার সংশক্ন 
থাকে ন!। এবং ষে কম্মফলের কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় সাধক তথন জীবভাবে 
রহিয়াছেন সেই কর্মফল ভিন্ন তাহার অন্য সমস্ত কর্মফল বিনষ্ট হয়। উক্ত 
প্রবৃত্ব-কর্ম্মফল যতক্ষণ না ভোগদ্বার! ক্ষয় হয় ততক্ষণ তিনি জীবন্মক্তভাবে 
থাকেন। অপ্রবৃত্-কর্ম্মফল ব্রহ্মজ্ঞানঘ্বার! বিনষ্ট “হওয়ায় এবং জীবন্থুক্ত 
অবস্থায় নৃতন কর্মফল উৎপন্ন না হওয়ায় প্রবৃত্ত-কর্ম্মফল ভোগন্বার। ক্ষয় 
হইবামাত্র তিনি বিদেহমুক্ত হন। ব্রন্মের সহিত তাহার আর কোন 
প্রকার পার্থক্য থাকে না। কোন. প্রকার সাধক পর! বিদ্যার অধিকারী 
হইয়া এই প্রকার মুক্তি.প্রাপ্ত হন এক্ষণে সেই বিষয় বল। হইতেছে। 
কেবল মাত্র শাস্ত্পাঠ অথব! শান্ত্ার্থ ধারণাশক্তি অথব। গুরূপদেশ 
ছারা "আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হয্কতনা। ভক্তি এবং উপাসনা 
দ্বারা প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্ম ধাহাকে অনুগ্রহ করেন কেবল সেই সাধকই ব্রচ্ষকে 
আপন আত্ম! বলিয়া জানিতে পারেন এবং কেবল তাহার বুদ্ধিতেই আত্ম- 
তত্ব সম্যকৃভাবে প্রকাশিত হয়। শারীরিক এবং মানসিক বলশুন্য, 
অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও অশাস্ত্রীয়ভাবে তপস্যাকারী ব্যক্তির বুদ্ধিতে আত্মতত্ব 
প্রকাশিত ভয় না। বাহার শরীর ও মন ন্বস্থ এবং বলশালী, শাস্তা- 
লোচনা ও গুরূপদেশ দ্বারা যাহার অনাত্ম পদার্থে ৰৈরাগ্য এবং আত্ম 
পদার্থে ভক্তি জন্মিক্লাছে এবং বেদাস্তশান্ত্রোক্ত মার্গ অবলম্বন পূর্বক ব্রন্ধের 
অপরোক্ষ জ্ঞান লাভার্থ ধিনি কারমনোবাক্যে তপস্যা করেন, কেবল মাত্র 


বলে। ইট দর্শনাদিজনিত সুখবিশিষ্ট সত্বই আনন্দময় কো বা কারণ শরীর) উদ্জি- 
খিত পাঁচ্ী কোষের মধ্যে বখন যেটার সহিত আত্মার অভেদাস্বক জম জন্মে তখন আত! 
তথকোবময় বলির! উক্ত হন। 

বর্তমান লয়্ল বেদান্বদর্পন গ্রন্থে বর্ষেধাপনিবৎ সারোপনিবহষ অর্থই গৃহীত 
হইয়াছে। * ৃ 





২৮ সরল বেদান্ত দর্শন । 


তাহারই “আমিই বর্গ” এইদ্ষপ অপয়োক্ষ জ্ঞান হইতে পাঁরে এবং কেধগ 
মাত্র তিনিই ব্্ধনির্বাণ পাইতে পারেন। 

উপসংহারে ৰক্তব্য এই যে, ষে ব্যক্তি ব্র্মকে জানিতে পায়েন, তিনি 
বয়ং ব্রঙ্গ হন, তাহার কুলে অব্রহ্মবিদের জন্ম হয় না। তিনি শোক এবং 
পাপ অতিক্রম করেন এবং সংসার-বাসনা-কূপ হদয়-গ্রস্থি হইতে বিমুক্তি 
লাভ করিল! অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন”। | 

অতএব ব্রক্ষজ্ঞানই পরম পুরুষার্থ এবং ব্রহ্মই জিজ্ঞাসিতব্য। দ্ধিতীর 
হুত্রে সেই ব্রক্গের লক্ষণ উক্ত হুইয়াছে। 


০০ 


পঞ্চম প্রবন্ধ 1 
--০0০০০-- 
দ্বিতীয় সুত্র । 


জন্মাদ্যন্য যত । 


জন্নাদি অস্য যতঃ, এই তিনটা কথা লইয়া! কুত্রটী হইয়াছে । ণ্জন্ম 
খআঁদিতে যাহার” এইরূপ সমাস করিয়া জন্মাদি শব্ধ নি্পন্ন হইয়াছে । 
"অস্য” শব্দের অর্থ “ইহার” । এবং “যতঃ»” শব্দের অর্থ প্ষাহা হইতেশ। 
সমস্ত সত্রের অর্থ এই যে প্ধাহ! হইতে ইহার জন্মাদি হইক়াছে তিনিই ব্রহ্ম” 
এক্ষণে দেখা ধাউক “জন্মাদি” এবং *“অস্য” (ইহার) শব্দ কি অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । তৈত্তিক্রীয়োপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ে ভূৃগুবল্ী নামে 
এক্টা আখ্যাক্সিক? আছে। ভূগুনামা বরুণতনস্ব ত্হ্মজিজ্ঞান্থ হইয়! স্বীয় 
জনক বরুণের সব্মীপে আগমনপূর্বক কহিলেন, “ভগবন্‌, আমাকে বর্গ 
বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন”। বরুণদেব পুভ্রকৈ কহিলেন “অন্ন, প্রাণ, 
চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও বাকা ব্রন্ষোপলব্ির ছার অর্থাৎ এই সকলকে বিশেষ 
করিয়া পরীক্ষা করিলে ব্রহ্গকে জানা বাক্স । এবং ত্রন্দের লক্ষণ এই যে, 
হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম! হইতে স্তন্ব (তৃণ ) পর্যস্ত এই সমস্ত ভূত তাহ হইতে জন্ম- 
গ্রহণ করে, তাহার আশ্রয়ে জীবিত থাকে, এবং অস্তকাঁলে তাহাতে বিলীন 
হয় । কেবলমাত্র উপদেশ দ্বানা। ব্রন্মজ্ঞান হয় না। ব্রহ্মকে জানিতে হইলে 
তপসা। করিতে হয়। যে সকল পদার্থ পরীক্ষা করিলে ব্রহ্ষকে জানিতে 
পাবা ধায় তাহা তোমাকে বলিলাম । এবং ব্রদ্দের লক্ষণও তোমাকে 
বলিলাম । এক্ষণে তুমি এই লক্ষণ সমূহ দ্বারা তাহাকে পরোক্ষরূপে বুঝিস 
তাহার স্বরূপ জানিবার ইচ্ছার তপস্যা কর। তাহা হইলে তাহাকে 
অপরোক্ষর্ূপে জানিতে পারিবে”। 

তদনস্তর ভূগুমুনি তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। ভিনি তপন্যা করিয়া 
স্থির করিলেন যে, অন্নই ব্রক্দ,আব্রন্ষ স্তস্থ পর্ধ্যস্ত এই সমব্ত ভৃতগণ অর 
হইতে উৎপন্ন হইতেছে, অন্নদ্বারা জীবিত আছে, এবং বিনাশকালে অঙ্গে 


৩৩ সরল বেদান্ত দশনি। 


বিলীন হয়। কিন্ত এই প্রকার সিদ্ধান্তে তাহার চিন্ত প্রসন্ন না হওয়ায় 
তিনি পুনরাপন পিতার নিকট গিয়া ব্দ্ধোপদেশ প্রার্থনা! করিলেন । বরুণদেব 
কহিলেন, “এখনও তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই। যে পধ্যস্ত তোমার ত্রঙ্গ 
সাক্ষাৎকার ন! হইবে, ততক্ষণ তোমার ব্রহ্ধজ্ঞান হইবে না। একমাত্র তপ. 
স্যাই ্রঙ্গজ্ঞানের সাধন, অতএব তুমি তপস্যা করিতে থাক” ভূগুমুনি 
পুনরায় তপশ্চরণ পূর্বক প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন, যেহেতু প্রাণ 
হইতে ভূত সকল জন্মগ্রহণ করে, প্রাণ দ্বার! জীবিত থাকে, এবং বিনাশ- 
কালে প্রাণে লয় হয়। কিন্ত তখনও তাহার সমস্ত সন্দেহ অপনোদন না 
হওয়ায় তিনি পুনরায় পিতার নিকট গেলেন এবং উপদেশ প্রার্থনা করি- 
লেন। বরুণদেব তাহাকে পুনরায় তপ করিতে বলিলেন। তিনি পুনরাক্স 
তপ করিয়া! মনকে ত্রদ্ম বলিয়। স্থির করিলেন, যেহেতু মন হইতে ভূত 
সকলের জন্ম হস্স, মন দ্বার! ভূত সকল জীবিত থাকে, এবং অস্তে ভূত সকল 
মনেই বিলীন হর। কিন্তু তখনও নিঃসন্দেহ হইতে না পারিয়া তিনি 
পুনরাক্ধ পিতার নিকট গিয়া! ত্রহ্মোপদেশ প্রার্থনা করিলেন। বরুণদেব 
তখনও তাহাকে তপ করিতে বলিলেন। তিনি আবার তপশ্চরণ করিয়া 
বিজ্ঞানকে ত্রদ্গ বলিয়া স্থির করিলেন । যেহেতু বিজ্ঞান হইতেই ভূত সক- 
লের জন্ম, বিজ্ঞানে ভূতগণের স্থিতি, এবং বিজ্ঞানে ভূতগণের লয় হয়। 
কিন্ত তখনও স্বপিদ্ধ।স্ত অভ্রান্ত বলিয়া! বিশ্বাস না হওয়ায় পুনরায় পিতার 
নিকট গেলেন। পিতা আবার বলিলেন, “তুমি এখনও ব্রহ্ম জানিতে পার 
নাই। এখনও তপ করিতে থাক” ভূপ্ুমুনি পুনরায় তপ করিয়া! “আনন্দই 
্রক্ম* ইহা! জানিতে পারিলেন। সেই আনন্দ হইতেই তৃত সকলের সৃষ্টি 
হয়, আনন্দ দ্বার! তাহারা জীবিত থাঁকে এবং শেষে আনন্দেই তাহার! 
বিলীন হছয়। এইবার সাক্ষাৎ ব্রহ্ম দর্শন করিয়া ভূগুমুনির সমস্ত সন্দেহ 
দূরীভূত ছইল।. ভৃগু কর্তৃক বিদিতা বরুণপ্রোক্তা এই বিদ্যা টি 
পরমানন্দে প্রতিচিতা এবং পরিসমাণ্ ।* 

* যে প্রকার বিচার দ্বার! ভূগুমুনি স্থদি(ত্তে উগনীত হইট্লাছিলেন, তাহা! দশম 
প্রবন্ধে বিবৃত হইযে। 
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এখানে একটা কথ! বলা আবশ্যক। বেদাস্তশীস্ত্র মতে ত্রদ্মাও ও 
জীবের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। জীবের পক্ষে অন্নময় কোষ যেরূপ, 
ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে স্থলজগৎ সেইরূপ। জীবের পক্ষে প্রাণময় কোষ যে 
কাধ্য করে, ব্রহ্গাণ্ডের পক্ষে সমস্ত শক্তির সমষ্টি সেই কাধ্য করে। এই 
' প্রাণময় কোষ ও শক্তির সমষ্টিকে সংক্ষেপে প্রাণ বলা খায়। চিত্ত অহৃ- 
স্কার বুদ্ধি ও কল্পনা লইয়া যেরূপ জীবের মনোময় কোষ বা মন হয় সমস্ত 
জগতের মনোময় কোষের সমষ্টি সেইরূপ হিরণ্যগর্ভরূপে প্রকাশিত হন। 
বিবিধ পদার্থের জ্ঞান যেরূপ জীবের বিজ্ঞানময় কোষ বা বিজ্ঞান- 
রূপে বর্তমান থাকে সমস্ট জীবের বিজ্ঞানের সমষ্টি সেইরূপ হিরণ্যগর্ভের 
বিজ্ঞান বা হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধিতে প্রকাশিত বেদরূপে বর্তমান থাকে । 
জীবন ভিন্ন যেমন জীব থাকিতে পারে না মুখ্য প্রাণ ভিন্ন সেইরূপ 
ব্রদ্মা্ড থাকিতে পারে না। মৃত্যুর পর জীবের বিজ্ঞান মন প্রাণ ও শরীর 
যেমন লিঙ্গশরীররূপে. অবস্থান করে প্রলয়কালে সমস্ত ব্রহ্মা সেইরূপ 
অব্যক্ত প্রক্কৃতি বা প্রধানরূপে অবস্থান করে। জীবের লিঙ্গশরীর, 
বিজ্ঞান, মন, প্রাণ স্থল ও শরীর যেরূপ জীবাস্মায় প্রতিষ্ঠিত,অবাক্ত। ও ব্যক্ত! 
প্রকৃতি সেইরূপ ঈশ্বর বা জগদ্ধাত্রীতে প্রতিষ্ঠিত। অবিদ্যাধীন জীবাত্ম! 
যেরূপ নিপুণ আত্মা হইতে প্রাদুভূতি হন, প্রর্কৃতির অধিষ্ঠাতা সেইরূপ 
নিগুদ আত্মা হইতে প্রকটিত হন। 

উল্লিখিত ভূগু বরুণ সংবাদ সম্যকৃরূপে বুঝিতে হইলে অন্ন প্রাণ মন 
বিজ্ঞান এবং আনন্দ এই কয়েকটা শবের প্রকৃত অর্থ জানা প্রয়োজন । 
উক্ত শবগুলির অর্থ প্রশ্নোপনিষদে বলা আছে। পাঠকগণের সুবিধার 
অন্ত সেই অর্থগুলি এখানে লিখিত হইল। প্রশ্নোপনিষদে অন্ন শব্দের 
পরিবর্তে রঙ্ধি শব্দের প্রয়োগ আছে এবং ক্ষিতি অপ্‌ তেজ এই তিন 
মূর্ত ভূত এবং বাধু ও আকাশ এই দুই অমূর্ত ভৃতকে রয়জি বল! হইয়াছে । 
স্থতরাং অন্ন শব্দের অর্থ পঞ্চ ভূতাত্বক জগৎ। প্রাণ সঙ্বন্ধে প্রশ্নোপনিষদ, 
বলিয়াছেন যে আত্মা হইতে প্রাণের উৎপত্তি হয়। পুরুষ এবং. পুরুষের 
ছার়ায় বে সঘন্ধ আত্মা এবং প্রাণের কতকট! সেইরূপ সম্বন্ধ। পুরুষ সত্য, 


তু সরল যেদাস্ত, দর্পন । 

ছায়া মিথ্যা ) সেইরূপ আত্মা সত্য ও চিন্ময়, এবং প্রাণ মাক্ছাযর় ও চিৎ । 
পুরুষের সন্থ! ব্যতিরেকে ছায়্ার সন্বা থাকিতে পারে না, সেইরূপ আত্মার 
সন্ধা ব্যত্তিরেকে প্রীণের সত্ব! থাকিতে পানে না। এই প্রাথে রিজ্ঞান, 
মন ও সমস্ত স্থষ্ট পদার্থের বীজ সকল নিহিত থাঁকে। এই প্রাণ সমস 
অচেতন শক্তির বীজ ব! মূল অচেতনশক্তি। ইহা মুখ্য প্রাণরূপে ঈমরে, 
এবং জীবনরূপে জীবাস্মায় প্রতিষ্ঠিত আছে। জীবের সঙ্কল্পেচ্ছাদি নিষ্পন্ন 
কর্মফল দ্বারা যুখ্য প্রাণই জীবনরূপে প্রীণিগণের শরীরে আগমন করে। 
সম্রাট বেমন আপনার ক্ষমতা বিভাগ করত স্বীয় অধীনস্থ কর্মচারিগণকে 
আপন প্রতিনিধিভাবে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের শাসনকর্তাব্পে নিযুক্ত করেন 
মুখ্য প্রাণও সেইরূপে অপান, প্রাণ, সমান, ব্যান ও উদ্দান এই পঞ্চভাগে 
আপনাকে বিভক্ত করত তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন কারে নিয়োগ করেন। 
পায়ু (মলদ্বার ) উপস্থ (মুত্রদবার ) নাসিকা, মুখ প্রত্থতি ছার দিয়া মল মুত্র 
প্রশ্থীস নিষ্ঠীবন প্রভৃতির নিঃসরণ অপান বায়ুর কাধ্য। অপান বায়ু, প্রধা” 
নতঃ পাধু এবং উপস্থে অবস্থান করে। চক্ষু, শ্রোত্র, মুখ, জিহ্বা, নাঁসিকা, 
ত্বক্‌ প্রভৃতি দ্বার দিয়া আলোক, শব, আহার, রষ, নিশ্বাস, স্পর্শ প্রভৃতির 
প্রবেশ প্রীণবাযুর কার্ধ্য। প্রাণবাহু প্রধানতঃ চক্ষু শ্রোত্র মুখ ও নানি- 
কাতে অবস্থান করে। প্রাণবাযু ও অপান বায়ুর মধ্যদেশে সমান বায়ুর 
স্থান। সমান বায়ু প্রধানতঃ নাভিদেশে অবস্থান করে। প্রাণবাঘু কর্তৃক 
ধে সমস্ত পদার্থ শরীরমধ্যে আনীত হয় তাহাদিগকে পরিবর্তন ও বিশ্লেষণ 
পূর্বক তাহাদের সারাংশ গ্রহণ করত সমান বায়ু ত্র সারাংশ যথাস্থানে 
প্রয়োগ করে এবং অসার অংশ ' বিসর্জনের জন্ত অপান বায়ুকে অর্পণ 
করে। প্র সারাংশ সকল প্রাপ্ত হইস্ব। পঞ্চ ভ্ঞানেক্রিস্ব মন ও বুদ্ধি আপন 
আপন কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয় । যে মৃখ্যপ্রাণ জগতের প্রতিষ্টা তাহাই 
জীবশরীরে হায়দেশে জীবনরূপে অবস্থান করে। এই হৃঘয়ে একাধিক 
শত নাড়ী আছে। ইহাদের প্রত্যেক নাড়ীর সহিত এক একশত 
শাখানাড়ীর যোগ আছেন এবং প্রত্যেক শীখানাড়ী দ্বিষপ্ততিসহত্র 
(৭২,৯০১) প্রতিপাখা লাড়ীর সহিত সংযুক্ত আছে। এই সমস্ত 
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নাড়ী শাখানাড়ী ও প্রভিশাখানাড়ীর মধ্যে ব্যানবাযু বিচরণ করত 
[দীবকে আকুঞ্চন, প্রসারণ, লম্ফন, বন্ষন, গ্রহণ, নিক্ষেপণ প্রভৃতি, 
কাধ্য করিতে সক্ষম করে। পূর্বোক্ত একাধিক শত নাড়ীর মধ্যে 
কোন একটা দিয়! উদান বায়ু মৃত্যুকালে জীবকে এক স্থল শরীর হইতে 
অন্ত স্থূল শরীরে লইয়া যায়। অন্থান্ত প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ন্যায় উদানবাঘুর 
এই ক্রিয়াও প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভৃত। জীবের আপন কর্মফল দ্বারাই 
জীবের গন্তব্য স্থল স্থির হয়। যদি জীব পুণ্যকর্্ করিয়া থাকেন, তাহা! 
হইলে মৃত্যুর পর উদানবায়ু তাহাকে দেবলোকাদি উত্তম স্থানে 
লইয়া যায়। আর যদি জীব পাপকর্ম করিয়া থাকে তাহা হইলে 
মৃত্যুর পর উদ্দানবাধু তাহাকে তির্য্যক্ষোনি প্রতি নরকলোকে 
লইয়া যাযু। এবং যদি জীব পাঁপ পুণ্য উতয় কর্ম্মই করিয়া থাকে তাহ 
হইলে যৃত্যুর পর উদ্দান বাষু কতৃকি সে মনুষ্যলোকই পুনঃ প্রাপ্ত হয়। * 
জীবশরীরস্থ প্রাণবায়, অপানবায়ু, সমান বায়ু, ব্যানবাদু ও উদ্দান বায়ুর 
'সমষ্টিকে প্রাণময় কোষ বা সংক্ষেপে প্রাণ বলা যায়। মুখ্য প্রাণের যেরূপ 
অংশ জীবের শরীরের মধ্যে প্রাণবায়ুূপে অবস্থিত সেইরূপ অংশই বাহ 
জগতে জগৎ প্রকাশক আদিত্যরূপে (592) বর্তমান। আদিত্যই প্রাণ- 
বাবুকে আপন কার্ধ্য করিতে সমর্থ করে, এবং প্রাণৰাষু না খঃককিলে জীব 
বাহ জগৎ অন্থভব করিতে পারিত না। এইবূপে মুখ্য প্রাণের যেরূপ 

ংশ জীবশরীরের অত্যস্তরে অপানবাযুরূপে অবস্থিত সেইরূপ অংশই 
মাধ্যাকর্ষণ বিশিষ্ট স্থল জগৎ ও পৃথিবীরূপে (89) বাহ জগতে বর্তমান । 
ইহারা পরস্পরকে আপন আপন কার্ধ্য করিতে সক্ষম করে। ধদি পৃথিবী ও 
বাহ্‌ জগতের অন্ঠান্ত স্থল পদার্থ জীবের শরীরস্থ পার্থিব পদার্থকে আকর্ষণ 
না করিত তাহ! হইলে জীবের শরীরস্থ অপানবায়ু আপন কার্ধা করিতে 
পারিত না; এবং জীবের শরীরে যদি অপানবাধু না থাকিত তাহা হইলে 

* যোগিপুরুষের। যোগবলে উদদানবাযুকে জয় করিয়া জীবন্দশতেই এ বায়ুর প্রভাবে 
আপন ইচ্ছামত সর্বত্র বিচরণ করিতে গারে। 
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জীবশরীরের উপর বাহ্‌. জগতের কোন. প্রকার আকর্ষণ শক্তি কার্ধ্য 
করিত না। মুখ্য প্রাণের যেরূপ অংশ জীব শরীরের মধ্যে সমান বায়ুন্ধপে, 
অবস্থিত, মুখ্য প্রাণের সেইরূপ অংশই বাহ জগতে আকাশরূপে 
(918০৩ &৪৫. 90৪7) প্রতিষ্টিত। ইহারা পরস্পরকে আপন আপন 
কার্য করিতে সক্ষম করে। সমান বায়ুর স্তায় আকাশ কোন দ্রব্য 
আনয়নও করে না এবং কোন দ্রব্য পরিত্যাগও করে না। 
শরীরের অভ্যন্তরে সমান বায়ু যে প্রকার প্রাণ ও অপানবাষুর কাধ্য " 
সম্পাদন করে বাহ জগতেও আকাশ সেইব্ূপ ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও স্থুল 
পদার্কে আপন আপন কার্ধ্য করিতে সক্ষম করে। শরীরের অভ্যন্তরে 
সুখ্য প্রাণের যেন্ধপ অংশ ব্যানবাঘুরূপে অবস্থিত মুখ্য প্রাণের সেইরূপ 
অংশই বাহ্‌ জগতে [বারু বা ব্যক্তশক্তিরূপে (7০:০০) বর্তমান। বাধুই 
স্থিতিস্থাপকতা, বিপ্রকর্ষণ প্রভৃতি কাঁধ্য সম্পাদন করে। জীব শরীরে মুখ্য 
প্রাণের যেরূপ অংশ উদান বাযুরূপে অবস্থিত মুখ্য প্রাণের সেইরূপ অংশই 
বাহ্‌ জগতে তেজ বা অব্যক্ত শক্তিরূপে (58০78) বর্তমান । এক শরীরের! 
মৃত্যু হইলেও উদান বায় যেমন জীবকে বিনষ্ট হইতে না! দিয়া অপর শরীরে 
লইয়া যায় সেইরূপ তেজও কোন পদার্থকে বিনষ্ট হইতে না দিয়া কোন 
পদার্থের একভাব বিনষ্ট হইলে ইহাকে অপর ভাবে রাখিয়া দেয়। যখন 
জীব ক্ষীণায়ু হইয়া মুমুর্য, দশ! প্রাপ্ত হয় তখন তাহার জ্ঞান ও কর্মেকিয়- 
শক্তি ও মন ও বুদ্ধি উপশ্াস্ত হয় এবং তাহার আপন কর্শফলবশতঃ যে 
লোকে যাওয়া উচিত সেই লোকের জ্ঞান তখন তাহার চিত্তে কল্পনাভাবে 
প্রকাশিত হয়। অনস্তর জীবের উক্ত করনাজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়সকল ও 
মনোময় কোষ ও বিজ্ঞান সমস্তই লিঙ্গশরীরন্ূপে পরিণত হয়। তখন 
উদান বাস উক্ত লিঙ্গ শরীরকে যথাসন্কল্পিত লোকে লইয়া যায়। মন ও 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন হে গার্গ! হুর্য্ের কিরণজাল 
যেমন হুর্যাস্ত কালে হৃর্য্যের সহিত বিলীন হয় এবং হৃর্য্যোদয় কালে যেমন 
পুনরায় সর্য্যের মহিত প্রকাশিত হয় সেইরূপ স্তযুণ্ডিকালে বুদ্ধি অহঙ্কার ও 
কন্পনারূপ চিত্ববৃত্তি নফল মন বা! চিত্তে বিলীন হয়-এবং মন তখন বৃত্তিশৃন্ 
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ভাবে অবস্থান করে। কিন্তু স্ুযুপ্তাবস্থাতেও জীবের বিবিধ জ্ঞান সকল 
একেবারে লোপ পাক না । তাহার! সর্বদাই অব্যক্ত বীজভাবে মনে বর্ত- 
মান থাকে এবং জাগরণ ও ্বপ্রকালে এ সমস্ত জ্ঞান হইতেই জীবের বুদ্ধি 
অহঙ্কার ও কল্পনা গ্রাছভূত হয়। জীবের বিবিধ জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলা! 
যায়। সর্বেজ্জিয়াধ্যক্ষ মন স্থযুপ্তিকালে বৃত্তিশৃন্ত ভাবে থাকে বলিয়া জুষুস্তা- 
বস্থায় জীব কোন শব্দ শুনে না, কোন বস্ত দেখে না, কোন গন্ধ আত্বাণ 
করে না, কোন বাক্য বলে না, কোন দ্রব্য হস্তাদি দ্বারা গ্রহণ করে না, 
কোন প্রকার বৈষয়িক আনন্দ ভোগ করে না, আপন ইচ্ছামত কোন 
পদার্থ পরিত্যাগ করে ন! এবং পদাদি দ্বারা বিচরণ করে না। এই জন্ত 
লোকে বলিয়। থাকে বে জীব স্ুযুপ্তিকালে আপন আত্মাতে বিলীন থাকে । 
নিদ্রীকালে যখন সুুপ্তি না থাকে তখন জীব স্বপ্পে নাঘা প্রকার মনঃ- 
কল্িত পদার্থ দর্শন করে। এই মনঃকল্পিত পদার্থ সকল জীবৈর বিবিধ 
জ্ঞান বা! বিজ্ঞান হুইতেই প্রীছৃভূতি হয়। জীবের জ্ঞানপথে কখন আসে 
নাই এমন কোন পদার্থ স্বপ্নে কল্পিত হয় না। অপূর্বদৃষ্ট কোন কোন 
পদার্থ কখন কখন শ্বপ্নে ক্সিত হয় বটে, কিন্তু যে সকল পদার্থের মিশ্রণে 
উক্ত পদ্দার্থ কল্পিত হয় তাহাদের প্রত্যেকটাই পুর্বে কখন না! কখন জীবের 
জ্ঞানপথে কোন না কোন প্রকারে অবশ্য আগত হইয়া থাকিবেই 
থাঁকিবে। জাগ্রথকালে চক্ষু যে সকল পদার্থ দর্শন করে স্বপ্নকালে মন 
সেই সকল পদার্থ বা তাহাদের মধ্যে এক বা অধিক পদার্থ বা তাহাদের 
মিশ্রণে উৎপন্ন অন্ত পদার্থ দর্শন করে। জাগ্রৎকালে কর্ণ যে শব্দ শ্রবণ 
করে স্বপ্রকালে মন সেই সকল শব্দ বা তাহাদের মধ্যে এক বা অধিক 
শব্দ ব তাহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন অন্ত শব শ্রবণ করে। কোনও কালে 
বা কোনও স্থলে মন যে কোন পদার্থ অনুভব করে সেই পদার্থ বা সেই 
সময়ে বা অন্ত সময়ে অন্থভূত অন্ত পদার্থ বা তাহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন বা 
তাহাদের মধ্যে একাধিক পদার্থের মিশ্রণে, উৎপন্ন অন্য পদার্থ সকল মন 
স্বপ্নকালে আপনার মধ্যে কল্ননা করত আপনিই জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞাত 
ভাবে প্রকাশিত হয়। আনন্দ সম্বন্ধে গ্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন £-_ 
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যুক্তি বা সমীধি দ্বীরা। যখন মন সম্পূর্ণূপে অভিভূত হয় সেই জমক্ক ধন 
'কোন প্রকার স্বপ্প দেখে না। তখন জীবের সর্বপ্রকার জ্ঞান বীজভাবে 
বিলীন হওয়ায় কেবল একমাত্র হ্বপ্রকাশ আনন্দ আত্ম! জীৰকর্তৃক অন্ভূত 
হুন এবং জীব প্রতিবন্ধশূন্ত পূর্ণানন্দ ভোগ করেন। 

পক্ষিমকল বাসার্থ যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় করে সেইরূপ পঞ্চ মহাভূভ 
€ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম) ও তাহাদের আপন আপন 
বিশেষ গুণ সকল ( গন্ধ, রূস, রূপ, স্পর্শ ও শব্ধ) পঞ্চ জ্ঞালেক্ত্রিয় (ঘ্রাণ, 
আস্বাদন, দর্শন, ম্পর্শন এবং শ্রবণ শক্তি সকল) ও তাহাদের বিষয় 
(স্রাতিব্য, রসয়িতব্য, দ্রষ্টব্য, স্পর্শয়িতব্য, এবং শ্রোতব্য পদার্থ সকল) 
পঞ্চ কর্দেক্রিয় (বাক্‌, পাঁণি, পাদ, পাছু এষং উপস্থ) ও তাহাদের বিষক্ 
(বক্তব্য, আদীতব্য, গন্তব্য, বিসর্জক্মিতব্য এৰং আনন্ফ্িতব্য পদার্থ 
সকল ) চিত্ত ( অস্তঃকরণ বা মননেত্দ্রিয়) ও চিত্তের তিন প্রকার বৃত্তি 
€ মন বা কল্পনা, বুদ্ধি বা জ্ঞানগম্য পদার্থ সকলের নিশ্চয়াত্মক বোধ এৰং 
অহস্কার বা আমি একজন পৃথক সত্বাধিশিষ্ট ব্যক্তি এরূপ নিশ্চয়াত্মক 
বোধ ) ও চিত্ত এৰং।চিত্তবৃততিসমূহ্র বিষস্ব ( চেতক্লিতব্য, মন্তব্য, বোদ্ধৰ্য 
এবং অহঙ্বর্তব্য পদার্থ সকল ) বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান দ্বারা প্রকাশিতব্য 
পদার্থ সকল ও প্রাণ এবং শক্তিত্বার ধারয়িতব্য পদার্থ সকল--এই সমস্তই 
ঈশ্বর বা পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ঈশ্বর বা পরমাত্মাই দ্রষ্টা 
শষ্টা, শ্রোতা, স্বাতা, রসয়িতা, মস্ত, বোদ্ধা, কর্তা, বিজ্ঞানাত্মা৷ জীবভাবে 
প্রকাশিত হন। এই পরমাস্্া সেই অক্ষর আনন্দ আত্মায় প্রতিষিত। 
হে সৌম্য, ষে সাধক দেই তমোরহিত, নাম রূপ শরীর মন বিজ্ঞান প্রভৃতি 
সর্বোপাধিধিবর্জিত, অক্ষর, সচ্চিদানন্দ আত্মাকে অপরোক্ষভাবে জানিতে 
পারেন তিনি সেই অক্ষর সচ্চিদানন্দ আত্মাকে আপন আত্মা বলিয়। 
দেখিতে পান। তখন সাধক ত্রহ্ষত্ব প্রাপ্ত হইয়া সর্বজ্ঞ এবং সর্ব হন। 

উপরে তৈত্তিরীরৌপনিষদ্‌ হইতে ভৃগুবল্লীর যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে 
তাহাতে বল! হইয়াছে যে, (১) শরীর, ইন্জিয়গণ, প্রাণ, মন এবং বাক্য 
বরদ্ধোপলদ্ধিব ছার স্বরূপ? (২) *থ্যাহা হইতে এই তৃতগণ জন্মগ্রহণ করে, 


পঞ্চম প্রবন্ধ । ৩৭ 


'স্বঁহার আশ্রয়ে জীবিত থাকে, এবং অন্তকালে বাঁহাঁতে লয় প্রাপ্ত হয়, 
তাহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম” এই শ্রুতিবাক্যটা ব্রঙ্গের লক্ষণ- 
বাচক; এবং (৩) ব্রহ্মজিজ্ঞান্থ ভূগুমুনি তপ করিয়া “আনন্দই ত্রহ্ম” ইহা 
জানিতে পাঁরিলেন ) সেই আনন্দ হইতেই ভূত সকলের স্থষ্টি হয়, আনন্দ 
দ্বারা তাহারা জীবিত থাকে এবং অস্তকালে আনন্দেই তাহারা লয়প্রাপ্ত 
হয়--এই শ্রুতি ব্রান্ের স্বরূপনির্ণয় বাক্য। উক্ত শ্রুতিবাক্যগুলি পরীক্ষা 
করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে প্রথম সুত্রোক্ত ব্রদ্মজিজ্ঞাসা (ব্রক্মকে জানিবার 
ইচ্ছ' ) ও দ্বিতীয় স্থত্রোক্ত জন্মাদি ( জন্ম প্রভৃতি ) ও যতঃ (ধাহা হইতে ) 
শ্রই কথাগুলি ব্রঙ্গের লক্ষণবাচক শ্রুতিবাক্যটার অন্তভূতি। বাস্তবিক 
উক্ত শ্রুতিবাক্যগুলি অবলম্বন করিয়াই এই ছুইটা সুত্র উপনিবদ্ধ হুইয়াছে। 
ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের চতুদ্দশ থণ্ডেও ব্রহ্ষের লক্ষণ- 
বাচক এইপ্রক্ার শ্রুতি আছে। “এই সমস্তই ব্রচ্ম ; যেহেতু এই সমস্ত 
জগৎ ব্রহ্ম হইতে. জন্মিয়াছে, ব্রদ্মে লয় পাইবে, এবং ব্রহ্গে প্রতিষ্ঠিত 
আছে।” ব্রহ্ষের শ্বরূপ নির্ণয় বাক্যও অন্তান্ত শ্রতিতেও আছে। 
ধীতরেয় উপনিষদ, বলিয়াছেন,_"চিৎ বা! প্রজ্ঞানই ব্রক্গ ।”কঠোপনিষদ, 
বলিয়াছেন--“সেই ব্রহ্ষকে কেহ বাক্যঘারা ব্যক্ত করিতে পারে না, 
চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না, অন্ত কোন ইন্দ্রিয্বারা গ্রহণ করিতে 
পারে না এবং মনেও কেহত্তাহাকে ধারণ করিতে পারে না। 
তিনি আছেন অর্থাৎ তিনি সৎ এই জ্ঞান ব্যতিরেকে তাহাকে 
উপলন্ধ করিবার আর কি উপায় হইতে পারে ?” এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য 
হইতে ইহাই স্থির হয় যে, সচ্চিদানন্দই বর্গের শ্বর্ূপ ; এবং সমস্ত জগৎ 
তাছা কর্তৃক স্থষ্ট হয়, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, এবং তাহাতে লয় প্রাপ্ত 
হয় ইহা তাহার লক্ষণ। স্থৃতিতেও এই প্রকার বাক্য দেখা যায়। 
৮ভগবদগীতা। ৰলিত্বাছেন__-“আমা হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হয় 
এবং আমাতেই ইহা লয় পাইয়া থাকে । হেধনগ্রয়! আম! হইতে পৃথকৃ 
কোন বস্ত নাই। যেমন হ্ত্রে মণি সকল গাথা থাকে সেই প্রকার এই 
বমস্ত অগ্রৎ আমাতে প্রতিষ্িত।” বিষ্ুপুরাণে আছে--“বিনি এই 


৩৮ সরল বেদাম্ত দর্শন । 


জগতের সৃষ্টি স্থিতি বিনাঁশের মূল কারণ, ধিনি এই জগন্রপে প্রকাশিত 
রহিয়াছেন, সেই সর্বব্যাপী পরমাত্মাকে প্রণাম করি ।” 

এই সমস্ত শ্রুতি ও স্মতিবাক্য পর্যালোচনায় স্পষ্ট বুঝ! যায় যে, দ্বিতীয় 
স্থত্রোক্ত “জন্মাদি” শব্দের অর্থ জন্ম স্থিতি এবং নাশ, এবং “অস্য” শব্দের 
অর্থ এই সমস্ত জগতের, এবং সমুদ্রায় সত্রের অর্থ এই যে ধাহা হইতে এই 
সমস্ত জগত স্থষ্ট হইয়াছে, ধাহাতে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং ধাহাতে 


এই জগৎ লর পাইয় থাকে সেই সৎ চিৎ আনন্দই ব্রহ্ম । 


--০0)০0০-- 


বষ্ঠ প্রবন্ধ । 
সাত 2%6--- 
তৃতীয় সুত্র। 

এক্ষণে ইহা! বলা যাইতে পারে যে, “জন্মাদ্যস্য যতঃ” এই স্ত্রের অর্থ 
করিবার জন্য এত শ্রুতি ও স্বতিবাক্য আলোচন1 করিবার প্রয়োজন কি ? 
বস্ত মাত্রেরই একজন স্থষ্টিকর্তী আছেন। বস্ত্র ধর্মই এই যে তাহা 
জন্মাক, কিছুকাল থ।কে ও পরে বিনাশ পায়। এই বাহ্‌ ও অন্তর্জগৎ 
যেরূপ সুনিষ়মে চালিত হয় তাহা! পরীক্ষা! করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় থে 
ইহার স্থষ্টিকর্তী সর্বশক্তিমান্‌ সর্বজ্ঞ এবং অবিনাণী | তাহার কোন প্রকার 
দুঃখ থাক! সম্ভব নহে। সুতরাং তিনি অবশ্য আনন্দময় । অতএব 
ভগবান্‌ স্ত্রকার এই সমস্ত বস্ত্র ও বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগৎ্খ পরি- 
চালনার নিয়মাবলী দেখিয়াই অন্ুমানমূলে “জন্মাদ্যস্য যতঃ” অর্থাৎ 
প্াহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও নাশ হয় তিনিই ব্রহ্ম” এই স্থত্র 
করিয়াছেন। সুতরাং অন্কমানই উক্ত স্তরের মুল, শাস্ত্র নহে। এই রূপ 
পূর্বব পক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় সর্ধজ্ঞ ভগবান, হুত্রকার তৃতীয় স্থত্রে 
সেই প্রশ্রের মীমাংসা! করিয়াছেন। সেই স্থত্র এই-_ 

তৃতীয় সুত্র। শান্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ 

শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ বেদান্ত) যোনি অর্থাৎ কারণ অর্থাৎ প্রমাণ) ধাহার 
তিনি শান্্রযোনি। শাস্্ধোনির ভাব, শান্্রযোনিত্ব। হেত্বর্থে পঞ্চমী 
বিভক্তিতে শান্ত্রযোনিত্বীৎ পদ সিদ্ধ হইয়াছে । হ্যত্রের অর্থ এই যে, শাস্ত্র 
প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই ““জন্মাদ্যস্য যতঃ” এই সুত্র দ্বারা ব্রহ্মকে 
এই নিখিল জগতের মূল কারণ সৎ চিৎ আনন্দ বলিয়া নির্ধারণ করা 
হইয়াছে । 

বেদাস্ত দর্শন অনুমানমূলক নহে । এবং সুত্রকার বেদাস্ত্থত্র দ্বারা 
কোন নূতন ধর্ম প্রবর্তিত করেন নাই। এবং এই ধর্ম পূর্বে ছিল কিন্ত 


৪ সরল বেদাস্ত দর্শন । 


অজ্ঞাত ছিল এমন কথাও তিনি বলেন নাই। তাহার মত এই যে এই 
ধর্দ সনাতন। বেদ বেদাস্তে চিরকালই এই ধর্ম প্রকটিত আছে । তবে 
সমগ্র শাস্ত্র আয়ত্ত করা অতি ছ্রূহ ব্যাপার, সেই জন্য লোকে বাহাঁতে 
সহজে সমগ্র শাস্ত্র স্থতিপথে রাখিতে পারে তজ্জন্ত হুত্রগুলি প্রস্তুত 
হইয়াছে। বাস্তবিক শাস্ত্রের বাক্য সকল উদাহৃত হৃইয়াই বেদাস্তম্ত্র 
সমূহে বিচারিত হইয়াছে । এই সকল হুত্রের সাহায্যে বেদাস্ত বাকা. 
সকল পুনঃ পুনঃ বিচার করত শাস্ত্রোক্ত মার্গ অবলম্বন পূর্বক তপস্যা 
করিলে ব্রহ্মাবগতি হ্য়। কেবলমাত্র তর্ক বা অনুমান দ্বার! ব্রঙ্গাবগতি 
হয় না। 

ইক্জিয় পথে সর্বদা বর্তমান পদার্থ সমূহের জ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়! 
ত্রদ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান পর্ধ্যস্ত জীবের যত প্রকার জ্ঞান হইতে পারে সে 
সমস্তই প্রমাণ সাপেক্ষ । ন্যায় দর্শন মতে প্রমাঁণ চারি প্রকার--প্রত্যক্ষ, 
শব্দ, অনুমান এবং উপমান। কিন্তু অনেকে উপমানকে ম্বতন্ত্র প্রমাণ 
বলিয়। গ্রাহ্য করেন না এবং সাংখ্য ও যোগ দর্শনেও উপমান স্বতন্ত্র প্রমাণ 
বলিয়া গ্রাহ্য হয় নাই। উপমান সাদৃশ্য জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। গবয় 
নামক আরণ্য জন্ত দেখিতে গোরুর মত এই কথা অরণ্যচারিগণের মুখে 
শুনিয়া অরণ্যে গমন পূর্বক গে সদৃশ জন্ব দর্শন করিলে “উক্ত জন্তই 
গবয়” এইরূপ জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানকে উপমান প্রমাণ জনিত বলা যায়। 
কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা! করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই জ্ঞান যথার্থও 
হুইতে পারে, ত্রান্তও হইতে পারে এবং উপমান প্রমাণ অনুমান প্রমাণেরই 
অন্তর্গত। সুতরাং উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়! গ্রহণ না করাই সঙ্গত। 
অপর তিনটা প্রমাণ সহজে বুঝাইবার জন্ত একটা জীধুনিক দৃষ্টান্ত দেওয়া 
গেল। আমেরিক? খণ্ডের আবিষারক কলম্বস নামক নাবিক নান। স্থানে 
ভ্রমণ করিয়া! দেখিলেন যে তাহার দৃষ্ট সমস্ত জলরাশিরই উতয় প্রান্তে 
ভৃভাগ বর্তমান থাকে । আটলান্টিক মহাসাগরও একটী জলরাশি ও 
উহ্থার এক দিকে স্থল বর্তমান। সুতরাং কলম্বস অনুমান করিলেন যে. 
আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পারেও অবশ্যই ভূখণ্ড থাকিবে । আমে- 


ষন্ত প্রবন্ধ ৪১ 


ব্িকা খণ্ডের আবিষ্কারের পুর্বে অনুমান মূলে আমেরিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
কলম্বসের ষে পরোক্ষ জ্ঞান হইয়াছিল সেই জ্ঞানের প্রমাণ অন্ুমান। 
অন্থমান প্রমাণের পাচটা অবয়ব থাকে বথা-_প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদ্দাহরণ, 
উপনয় এবং নিগমন। (১) আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পার্থে ভূখণ্ড 
আছে এইটী প্রতিজ্ঞা, (২) বেছেতু আটলাপ্টিক মহাসাগর একটা জলরাশি, 
যাহার এক প্রান্তে ভূখণ্ড বর্তমান আছে এইটী হেতু, (৩) ষে জলরাশির 
এক প্রান্তে ভূখণ্ড বর্তমান আছে তাহার অপর পার্থখে অবশ্যই ভূমি 
আছে, যথা ভূমধ্যস্থ সাগর, এইটা উদাহরণ, (৪) আটলান্টিক মহাসাগর ও 
ভূমধ্যস্থ সাগরের স্যার একটা জলরাশি, যাহার এক পার্খে ভূখণ্ড বর্তমান 
আছে এইটা উপনয়, (৫) অতএব আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পার্খে 
ভূমি আছে এইটা নিগমন। এই অনুমান প্রমাণের উপর নিভর পূর্বক 
কলম্বস অর্ণবযানে আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পার্খে ভূভাগ অন্বেষণে 
যাত্রা করিয়া আমেরিকা: খণ্ড আবিষ্ষার করিয়াছিলেন। আমেরিকা 
দর্শনের পর আমেরিকার অস্তিত্বের বিষয়ে কলম্বসের যেজ্ঞান হইয়াছিল 
সেই জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞান এবং তাহার প্রমাণের নাম প্রত্যক্ষ । কলম্বস 
এবং অপর ধাহারা আমেরিক। খণ্ড দর্শন করিয়াছেন আমেরিকার অস্তিত্ব 
বিষয়ে তাহাদের সকলের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়াছে । ধাহারা আমেরিকা! 
সন্দর্শন করিয়াছেন তাহারা আমেরিকার অস্তিত্ব সন্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন 
ব। লিখিয়াছেন সেই বাক্য বা গ্রন্থ হইতে আমেরিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে 
পরোক্ষ জ্ঞান হয় তাহাকৈ শবপ্রমাণজনিত জ্ঞান বলা যার। একটু 
প্রণিধান করিত্বা দেখিলেই বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান সর্বশ্রেষ্ঠ, শা 
জ্ঞান প্রত্যক্ষ অপেক্ষা ' নিকৃষ্ট, এবং অন্মানজনিত জ্ঞান সর্বাপেক্ষা 
নিকৃষ্ট * বেদান্ত দর্শন মতেও প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। 


শট 


* যে জলরাশির এক পার্থ ভূখণ্ড বর্তম।ন আছে তাহার অপর পার্থ অবশ্যই তৃষি 
খণ্ড আছে এইরূপ জ্ঞানকে ব্য।প্তি জ্ঞান বলে। তূরোদর্শন বা ভূয়োদর্শকের উপদেশ 
হইতে এইরূপ ব্যাপ্তি জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই ব্যাপ্তি জান সমস্ত অনুমানজনিত আাদের 
প্রধান অবলম্বন। আটলাপ্টিক মহানাগর একটা জলরাশি যাহার এক পার্থে ভূখও 
ডি 


৪২ সরল বেদাস্ত দর্শন। 


যতক্ষণ ন। অপরোক্ষ জ্ঞান হয় ততক্ষণ বেদান্ত দর্শন মতে পরাবিদ্যা হয় 
না। এই অপরোক্ষ জ্ঞান কি উপায়ে লাভ করা যায় এবং এই অপরোক্ষ 
জ্ঞান লাভ হইলে কি ফল হয় সমগ্র বেদাস্ত দর্শনে তাহারই উপদেশ 
আছে। ধাহারা এই অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহাদের বাক্য- 
গুলিই এই উপদেশ সমূহের প্রধান প্রমাণ । প্রত্যক্ষ ব্রক্মদর্শা খধিগণের 
মুখনিঃহত বাক্য সকলই শাস্্। স্ৃতরাং বেদাস্তদর্শনমতে অন্থমান 
অপেক্ষা শান্্প্রমাণই সমধিক আদৃত এবং গ্রাহ্া। আমাদের স্থুল 
ইন্দ্রিয় এবং অবিদ্যাগ্রস্ত মন দ্বারা আমরা ব্র্গকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি 
না বলিয়। ব্রহ্গকে অপরোক্ষ জ্ঞানের অতীত বলা যায় না। কেন ন! 
খধিগণ তপঃ প্রভাবে ব্রঙ্গকে অপরোক্ষতাবে দেখিয়াছেন এবং তাহারাই 
তৈত্তিরীয়োপনিষদে বলিয়াছেন ব্রহ্গবাক্যও মনের অগোচর বটেন কিন্ত 
শান্ত্রোপিষ্ট মার্গ অবলম্বন পূর্বক তপস্যা করিলে তাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞান 
হয়। তিনি পূর্ণানন্দ। তাহাকে অপরোক্ষ ভাবে জানিতে পারিলে জীব 
সর্ব প্রকার ভয় হইতে মুক্ত হয়। 


বর্তমান আছে এইরূপ জানকে লিঙ্গপরামর্শ বলে। ব্যাপ্তি জ্ঞান এবং লিঙ্সপরামর্প 
অদ্রাস্ত হইলে তবে অনুমান অত্রাস্ত হয়। ব্যাপ্তিজ্ঞান অথব1 লিল পরামর্শ এই উভপ়্ের 4 
মধ্যে কোন একটীতে ভ্রম থাকিলে অনুমানেও ভ্রম থাকিয়া! বায়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্য 
কোন জানের উপর নির্ভর করে না। হুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ভ্রান্তির সম্ভাবন। সর্বাপেক্ষা! 
অজ্স। শাবক জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর প্রতিঠিত; এবং অনুমান জ্ঞান প্রত্যক্ষ এবং 
শান এই উভয় জ্ঞান হইতে উৎপন্ন । সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপেক্ষ। শাব্খ জ্ঞানে ভ্রষের 
অভ্ভ।বন| আদি, ; এবং অনুম।ন জনিত জানে সর্বাপেক্ষ! অধিক ভ্রষ খাকার সম্ভাবন1। 


সপ্তম প্রবন্ধ । 


তত 


- বেদান্তশাস্ত্রে তর্কের আবশ্যকত] | 


পূর্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে বেদান্ত স্ত্রগণের সাহায্যে শ্রতিবাকা 
নকল পুনঃ পুনঃ বিচার করিলে, ও শ্রুতি বাক্যোক্ত মার্গ অবলম্বন পূর্বক 
তপস্যা কৰিলে, ব্রহ্মাবগতি হয়। কেবল মাত্র তর্ক বা অনুমান দ্বার! 
হয় না। বেদাস্তদ্শনে তর্ক বা অনুমানের আবশ্যকতা নাই এক্সপ প্রতি- 
পন্ন কর! উল্লিখিত উক্তির উদ্দেশ্য নহে । বিচার করিতে গেলেই তর্কের 
প্রয়োজন । তবে তর্ক ছই প্রকার । ১মশুফ তর্ক, তাহার উদ্দেশা যে, 
সকল প্রকার সিদ্ধান্তে, কোন না কোন দোষ দেখাইয়া তাহা খণ্ডন 
করিবার চেষ্টা করিব? নিজে কোন সিদ্ধান্তে যাইব না। এবং ২য় ফল- 
শিরস্ক তর্ক। অর্থাৎ শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস রাখিয়া শাস্ত্রের যথার্থ মন 
গ্রহণের ইচ্ছায় বিচার করিব এবং প্র প্রকার বিচার দ্বার! শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে 
অবিচাল্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইব। এই ২য় প্রকার অর্থাৎ ফলশিরস্ক 
তর্কের সাহাষ্য গ্রহণ শ্রুতিতেই বিহিত হইক়্াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে 
যাজ্বন্ধ্য খষি স্থীয্স ভার্ধ্যা মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন ণহে মৈত্রেকী! স্ত্রী পুক্র 
পরিবার বান্ধৰ প্রভৃতির ম্বাথের জন্য তাহারা সকলে প্রিয় নহে, আত্মার 
প্রয়োজনের জন্যই স্ত্রী পুত্র পরিবার বান্ধব প্রস্ৃৃতি সকলে প্রিক্প হইয়া 
থাকে । অতএব আত্মাই সর্বাপেক্ষা প্রিয় । সুতরাং আম্মজ্ঞানই মন্ধু- 
ষ্যের প্রধান কর্তব্য । তজ্জন্ত ইন্দ্রিয় মন এবং বুদ্ধিকে সমস্ত অনাধ্ম পদার্থ 
হইতে আকর্ষণ করিয়। আত্মতন্বান্ুসন্ধানে নিক্োগ করিবে, ভগবদ ভক্ত- 
গণের এবং গুরুর নিকটে ভক্তিভাবে আত্মতত্ব ও অধ্যাত্ম শাস্ত্র শ্রবণ 
করিবে; শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কদ্বার শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত আপন হদস্ষে 
প্রোথিত করিবে এবং আত্মার ধান করিবে। অনাস্ব পদার্থ হইতে 
উপরতি এবং আত্মায় প্রেম, আত্মজিজ্ঞান্গ হইকস। আত্মতত্ব শ্রবণ, অস্থকৃল 


৪ সরল বেদান্ত দর্শন । 


সুক্তিসহ আত্মভত্ববিচার এবং 'আত্মধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ আত্মতত্ব 
অপরোক্ষভাবে বিদ্দিত হয়। আত্মতত্বজ্ঞান হইলে এই সমস্ত জগৎ বিদিত 
হয়। স্থৃতরাং ভক্তিপূর্ব্বক অধ্যাত্ম শাস্ত্রের বিচার আত্মজ্ঞান সাধনের একটা 
শ্রধান অঙ্গ বলিক়্! বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেই নিদ্ধারিত হইয়াছে । 

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ট প্রপাঠকে চতুর্দশ থণ্ডে ভগবান উদ্দালক 
আকুণিখধি আপন পুক্র শ্বেতকেতুকে বলিয়াছেন “হে সৌম্য ! তস্করের! 
কোন বাক্তির চক্ষু ও হস্ত বদ্ধ করিয়! তাহাকে গান্ধারদেশ হইতে আনিয়া 
বিজন অরণ্যে বদ্ধাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া গেলে সেই বাক্তি দিগত্রান্ত 
হইয়া চৌরেরা আমাকে বদ্ধ করিয়া আনিয়া বদ্ধাবস্থার ত্যাগ করিয়া 
গ্িক্বাছে এই বলিয়া যেমন ইতস্ততঃ চীৎকার করিয়া বেড়ায় এবং আপন 
গন্তব্য পথ ঠিক করিতে পারে না, পরে ঈশ্বরেচ্ছায় কোন দয়াণীল ব্যক্তির 
সম্মথে পড়িলে সেই দয়াশীল ব্যক্তি যেমন তাহার বন্ধন মোচন করত 
তাহাকে বলেন এই দ্রিকে গান্ধীরদেশ, তুমি এই দ্বিকে যাও $ এবং সেই 
ব্ধনমুক্ত ব্যক্তি যেমন কোন্‌ গ্রামের পর কোন্‌ গ্রাম এই প্রকার প্রশ্ন 
পূর্ববক উপদেশ পাইয়। উপদেশ অন্ুারে আপন বুদ্িবলে স্বীয় গন্তব্য পথ 
অবধারণ করত গান্ধারদেশ পুনঃ প্রাণ্ত হয়, সেইরূপ জীব পাপপুণ্য বর্ম 
ফল দ্ব'রা মায়াচ্ছন্ন হইয়া সংচিৎআনন্দমময় আপন আত্মাকে ভুলিয়! অবিদ্যা 
বশতঃ জড়দেহ, ইন্দ্রিয়, মন্‌, বুদ্ধি বা অহঙ্কারকে আপন আত্মা মনে 
করিয়া সংসারারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভার্য্যা পুন্ন পণ্ড বন্ধু প্রভৃতি দৃষ্াদৃষ্ট 
অনেক বিষয়ে তৃষ্ণারপ পাশদ্বার৷ বদ্ধ হয় এবং আমি অমুকের পুভ্র ব৷ 
কন্যা, আমি অমুকের স্বামী বা স্ত্রী, আমি অমুকের পিত) বা মাতা, ইহীরা 
আমার বান্ধব, আমি ছুঃখী, আমি সুখী, আমি মু, আমি পণ্ডিত, আমি 
ধার্মিক, আমি বুদ্ধিমান, আমি জাত, আমি মৃত, আমি জীর্ণ, আমি 
পাপী, আমার পুত্র মরিক্নাছে, আমার ধন নষ্ট হইয়াছে, আমি হত হই- 
লাম, আমি কিরূপে জীবিত থাকিব, আমার কি উপায় হইবে, কে 
আমাকে ত্রাণ করিবে, এইক্ধপ শত সহজ অনর্থ ভাবনায় কষ্টবোধ করে। 
পুরে পুদ্যকলে ঈশ্বরান্গ্রহে পরম কাকুণিক ব্রহ্ধাত্মবি কোন সদগুরু 
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পাইয়া তাহার উপদেশে সংসারারণ্যে্র দোষ সকল দেখিতে পাঁইয়! তাহার 
উপদেশে সংসারাসক্তি হইতে বিমুক্ত হয়, এবং সেই নিত্যস্তদ্ধ মুক্ত সৎচিৎ 
আনন্দের তত্ব পরোক্ষভাবে শুনিয়া! তাহার প্রেমে মগ্ন হইরা তিনি কে, 
কোথায় থাকেন, কেমন করিয়! তাহাকে পাইব ইত্যাদি জানিবার 
ইচ্ছ। দ্বার! প্রণোদিত হইয়া! গুরুকে' ভক্তি এবং গুরুর উপদেশের উপর 
বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক শাস্ত্রবাক্য সকল বিচার করত দেখিতে পায় যে, 
এই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিন্ত হইতে আমি পৃথক্‌, সংচিৎ 
আনন্দ ভিন্ন আমার আত্ম। অথাৎ স্বরূপ অন্ত কিছুই হইতে পারে না, 
এবং এই কৃতন্ন জগতের আন্মাও সেই সংচিৎ আনন্দ। অনন্তর শান্ত্রো- 
পণিষ্ট ধ্যানদ্বারা জব দেখিতে পায় যে তাহার আপন আত্মা এবং জগতের 
আত্ম এক ও অভিন্ন। এরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই অপরোক্ষান্থভৃতি বলে। 
সেই সংচিৎ আনন্দস্বরূপ আত্মা যখন এই সমস্ত জগতের আত্মারূপে প্রকা- 
শিত হন তখন তিনি এই সমস্ত জগতের অঙ্টা ও ঈশ্বর এবং পরমাত্মা €১) 
বলিম্না অভিহিত হন এবং সেই সৎ চিৎ আনন্দ যখন জীবগণের আত্মা বলিয়া 
প্রতিভাত হন তখন তিনি এই জগতের অধীন জীবাত্মা (২) বলিয়া খ্যাত 
0 ছানোগ্যেপনিষৎ বলিয়াছেন-_ ক নু 
হিরণ্যগর্ভ হইতে অতি সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থ ব্রদ্দেযর একটি 
সামান্য অংশমাত্র । চিন্মস্ন অমৃত পরমা ত্মাই ব্রঙ্গের ্বরূপ ভাব। 
৬ গীতা বল্য়।ছেন__ 
আমি একাংশ দ্বার! এই সমস্ত জগৎ ধারুণ করত অবস্থিত আছি। 
(২) কঠোপনিষৎ বলিয়।ছেন-- 
জীবাত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে অশ্ব পরিচালন রজ্জ- 
বলিয়! জান। পণ্ডিতের! বলিয়। থাকেন যে পঞ্চ আনেক্রির (অর্থাৎ দর্শনেত্রির, রস. 
নেত্রিয়, আ্রাণেক্িয়, স্পর্শনেল্িয় ও শ্রবণেন্ত্রিয়,) উক্ত রথের অশ্ব, এবং পঞ্চ আআঞনেতিয়ের 
বিষয় (অর্থ(ৎ রূপ, রস.গন্ধ, স্পশ ও এব) উক্ত অঙ্থগণের বিচরণের পথ, এবং ইস্ত্রি মন 
. যুক্ত আত্মাই এই সংসারের সখ দুঃখ ভে।গ করিয়া খাকেন। যেরথীর সারধি সুদক্ষ 
এবং অঙ্গ সকল সম্যক্‌ ধলীভূত সেই রধী যেমন জন|য়সে পথ অতিক্রম করত অভিলবিত 
স্থানে গমন করতে পারে তপস্যা ও শাস্ত্রালোচন। স্বর! যে সাধকের বুদ্ধি নির্দল হয় এবং 
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হন। দেই আত্ম! নিত্য ও অবিনশ্বর। এই জগৎ তাহা কর্তৃক সৃষ্ট 
স্থাপিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই জগৎ পূর্বেও ছিল না পরেও 
থাকিবে না কেবল এখন জীবের স্বপ্রের মত ঈশ্বরের মায়াদ্ারা উত্ভা" 
সিত রহিয়াছে । যখন এই মায়িক জগতের বিষয় কিছুমাত্র মনে ন৷ 
করিয়া কেবল মাত্র সেই আত্মাকে মনে করা যায় তখন তিনি মায়াতীত 
নিগুণ আত্ম!। যখন তিনি এই জগতের প্রতিযোগিরূপে অঠিহিত হন 
তখন তিনি মায়াধ্যক্ষ পরমাআ্সী। এবং যখন তিনি জীব শরীরের প্রতি- 
যোগিরূপে উক্ত হন তখন তিনি মায়াধীন জীবাত্মা। বাস্তবিক আত্ম! 
এক ভিন্ন অনেক নহেন। যখন ঈশ্বরাহ্থুগ্রছে কোন মন্ুষ্যের এই জ্ঞান 
দৃঢ় হয় এবং সেই মনুষ্য আপনাকে সেই নিগুণ আত্ম! ভিন্ন অন্যরূপে না 
দেখেন তখনই সেই মনুষ্য আপনাকে নিত্য শুদ্ধমুক্ত সৎ চিৎ আনন্দ বলিয়া 
দেখিতে পান, ও পুর্ব কথিত ব্যক্তির গান্ধার প্রীপ্তির স্যার তাহার আত্ম- 
প্রাপ্তি হয়। যেমন ধনুক হইতে মুক্ত তীরে যতক্ষণ গতিশক্তি থাকে 
ততক্ষণ সেই তীর আক'শপথে চলে, পরে তাহ! ভূমিতে পড়িয়া! যায়, 
সেই প্রকার যে কর্মের ফলভোগ আরম্ত হুইয়াছে সেই কর্ম ষতক্ষণ 
উপভোগ দ্বার! ক্ষয় না পাঁয় ততক্ষণ সেই জ্ঞানী ব্যক্তি জীবনুক্ত অবস্থায় 
থাকেন। কিন্তু যে সমস্ত কর্মের ফলভোগ আরম্ত হয় নাই সেই সমস্ত 
কর্মই জ্ঞানদ্বার! ধ্বংস হইয়া যাওয়ায়, প্রবৃত্ত কর্ম্মফল, উপভোগ দ্বারা, 
ধ্বংস ধ্বংস পাইবা মাত্র তীহার * শরীরপাত হয়; এবং তিনি ত্রহ্গ-নির্বাণ ব। 
মনও ইন্রিয় সকল ল সম্পূর্ণ ৭ ভাবে বিজিত হয় সেই দাধকও সেই রূপে সংসারাবর্ত অতিক্রম 
করত ব্রহ্গনির্ন্ব(ণ প্রাপ্ত হন। 

৬ গীত। বলিয়াছেন-_- 

আমারই অংশ সংসারে সনাতন জীবাক্মারূপে প্রকৃতিস্থ মন ও পঞ্চ ইঞ্জিয়কে এক 
শরীর হইতে জন্য শরীরে লইয়া! বন। বায়ু যেমন পুষ্পদ্দি হইতে গেদ্ব বহন করিয়া 
লইয়া যায়, সেইক়প জীবাত্বা যখন এক শরীর পরিত্যাগ্গ করেন এবং অন্ত শরীয় গ্রহণ 
ফরেন তখন তিমি পঞ্চ জ্ঞানেজিয় ও মনকে সঙ্গে লইগ্1 যান। শ্রবণেজ্রিয়, দশনেজ্িয়, 
স্পর্শনেন্ট্ি়, রসসেন্ট্িয় এবং আপেন্র্রিযকে পঞ্চ জ্ঞালেন্দ্িয় বলে। এই পঞ্চ জানেজিয় 
ও মনকে অধিষ্ঠান করিক! জীবাত| বিষয় সমূহ তোগ করেন। 
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মুক্তিলাভ করেন ১ এবং নিগুণ আত্মা হইতে তাহার আর কোনরূপ 
গার্থক্য থাকে না। হে ম্েতকেতো! পূর্বে (অষ্টম খণ্ডে) ধিনি সৎ 
বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন তিনিই এই অণিমা অর্থাৎ সুক্সাতিস্ক্ম আত্ম 
এই সমস্ত জগতের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ সেই সৎপদার্থ। কেবলমাত্র 
মায়া দ্বারাই সেই সৎ পদার্থ জগৎরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। সেই সৎ 
পদার্থই একমাত্র সত্য, এবং সেই সৎ পদার্থই মায়াতীত নিগুণ আত্মা ॥ 
সেই সংস্বরূপ মায়াতীত নিশুণ আত্মাই তুমিরূপে প্রতিভাত হইতেছে 
বাস্তবিক তোমার স্বরূপ সেই সৎ পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তুমি 
সেই আত্মা ।» 

ছান্দোগ্যোপনিষছ্ক্ত এই শ্রুতিতেও আত্মক্ঞানের জন্ত পুরুষের মেধার 
আবশ্যক বলিয়৷ উক্ত হইঙ্কাছে। 


অফ্টম প্রবন্ধ । 


শ্াশান্স১১২৯ ৫০০ পিস 


ব্র্গজ্জান সাধন 


এক্ষণে দ্নেখ| গেল যে, আত্মঙ্জালের জগ্ত বিচারের প্রয়োজন । কিন্ত 
সেই বিচার বেদের অস্কুল যুক্তি অবলঞ্ষন পূর্বক না করিলে ফলদায়ক 
হয় না। শ্রুতি ও স্মৃতিতে অতি স্পষ্টব্ূুপেই বলা আছে যে, শুষ্ক তর্কে কোন 
ফল নাই। কঠোপনিধদে ভগবান যমরাঞ নচিকেতাঁকে বলিয়াছেন-_ 

“যাহাদের তত্বজ্ঞান হয় নাই, তাহারা আত্মাকে অস্তি, নাস্তি, কর্তা, 
অকর্তী, শুদ্ধ, অশুদ্ধ ইত্যার্দি নানাবিধ ভাবে চিন্ত। করিব থাকে । সুতরাং 
অনাত্মস্ঞ ব্যক্তির নিকট শুনিয়া আত্মার তত্ব জান! যায় না। তবজ্ঞানীর 
উপদেশ ব্যতীত নিজ বুদ্ধিবলেও আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। যেহেতু 
ইহ! অতি সুক্ম ও তর্কের অতীত। হে প্রিক্তম নচিকেতঃ। আত্মতৰ 
জানিবার জন্য তোমার ষে প্রকার মতি হইয়াছে, গুরূপদেশ ব্যতীত শু 
তর্ক দ্বার! এই প্রকার মতি জন্মে নী। শুফ তর্ক পরিত্যাগী সাধক, আত্মজ্ঞ 
সদ্‌গুরুর উপদেশে, বিষয়াসক্তিশূন্ঠ হইয়) এই প্রকার মতি পাইলে তবে 
আত্মজ্ঞান পাইতে পারে। হে নচিকেতঃ ! তুমি প্রেক্স বিষয়ে বৈরাগ্য 
অবলম্বনপূর্ববক আত্মঙ্ঞানলিগন্ু হইয়া সত্যসন্ধ হইয়াছ। তোমার মত প্রশ্ন- 
কর্তী শিধ্য আমাদের প্রার্থনীয় 1৮ 

স্থতিতেও লিখিত আছে বাহা৷ অচিস্ত্য অর্থাৎ চিন্তার অতীত নেখানে 
তর্ক প্রয়োগ করিতে নাই। অচিস্ত্য বস্তর লক্ষণ এই বে, তাহ! প্রক্কৃতির 
পর। 

ভগবান, বাস্রদেব বলিয়াছেন--আত্মা অব্যক্ত, অচিস্ত্য ও অবিকারী 
বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। 

ভগবান, মন্থ বলিয়াছেন-- 
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বাহার! ধর্মশুদ্ধির আকাজ্ষা করেন, তাহারা প্রত্যক্ষ অনুমান (তর্ক) 
এবং বিবিধ শাস্ত্র বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইবেন । 

ষে ব্যক্তি বেদশীস্ত্রের অবিরোধী তর্কদ্বারা খাষিগণপ্রদত্ত ধর্ম্মোপদেশ 
গুলির ষথার্থ অর্থ অনুসন্ধান করেন, সেই ব্যক্তিই ধর্মের যথার্থ তত্ব অবগত 
হুন। বাহার! সেরূপ করেন না, তাহারা ধর্মের তত্ব জানতে পারেন না। 
বাস্তবিক শাস্ত্রের যথার্থ তত্ব জানিতে গেলে অনেক তপস্যা করিতে হয়। 

কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন-- 

শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ পরস্পর পৃথকৃ | তাহারা মন্ুষ্যুকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে 
প্রবর্তিত করে। যে ব্যক্ত শ্রেয়ঃপথ অবলম্বন করেন তাহার মঙ্গল হয়। 
আর যে ব্যক্তি প্রেয়ঃ গ্রহণ করে তাহার পুরুষার্থ বিফল হয়। 

্বয়ন্তু পরমেস্র ইন্রিয়গণের প্রবৃত্তি বহি্্ী করিয়াছেন। অতএব 
জীবগণ স্বভাবতঃ বাহ্‌ পদার্থ সকলই অবলোকন করিয়া থাকে,অন্তরাত্মাকে 
দেখে না । কদাচ কেন বিবেকী পুরুষ অমৃতকামী হইয়৷ বাহৃবিবয় হইতে 
ইন্দ্রিরগণকে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাকে সন্দর্শন করেন। 

দুশ্চরিত হইতে বিরত, ইন্দ্রি়লৌল্য হইতে উপরত, একাগ্রমনা এবং 
অবিক্ষিগুচিত্ত না হইলে মনুষ্য কেবল প্রজ্তান দ্বারা আত্মঙ্ঞান লাত 
করিতে পারে না। 

উঠ, মোহনিদ্রা বিসর্জন কর, তব্জ্ঞানবিৎ আচার্যযের অন্বেবণ করিয়া 
লও এবং তাহার উপদেশে আত্মতত্ব অবগত হও। সুশ্মতত্বদর্শী পণ্ডিতের! 
বলিয়া থাকেন যে আত্মজ্ঞান সাধনের পথ তীক্ষ ক্ষুরধারের ন্তায় অতি ছুর্গম। 

আত্মা অতি গৃঢ় পদার্থ। তাহার রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, স্পর্শ 
নাই, শব্ধ নাই,আদি নাই, অস্ত নাই, ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই, বিকার নাই। 
তিনি মহত্ত্ব (হিরণ্যগর্ভ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নিত্যবিজ্ঞপ্ডিহ্বরূপ, সর্বসাক্ষী, 
নিগুণ ব্রহ্ম । তাহাকে জানিতে পারিলে জীব মৃত্যুর গ্রাস হইতে মুক্ত হয়। 

কেবল বেদাদিশান্ত্রপাঠ বা স্বীয়া মেধ! বা অপরের উপদেশ শ্রবণ দ্বারা 
আত্মজ্ঞান হয় না। কিন্ত ভজন ছার! ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া ধাহাঁকে অনুগ্রহ 
করেন তিনিই আপনাকে সেই পরাৎপর আত্ম! বলিয়া জানিতে পারেন । 

থু 


৫৩ সরল বেদান্ত দর্শন। 


শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলিয়াছেন__ 

সেই সচ্চিদানন্দ জ্যোতিংস্বরূপ পরমেশ্বরে যে মহাত্মার পরাভক্তি হয় 
এবং ৰিনি আপন গুরুকে সেইরূপ ভক্তি করেন কেবল তিনিই শাস্ত্রের তত্ব 
অবগত হইতে পারেন। 
_ ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ বলিয়াছেন__ 

আহার শুদ্ধি হইলে অন্তঃকরণশুদ্ধি হয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধি হইলে সচ্চি- 
দানন্দ আত্মাকে সর্বদা ম্মরণপথে রাখা বায়। আত্মাকে সর্ধদ| ধ্যান 
করিতে পারিলে সমস্ত বন্ধ হইতে মুক্তি পাওয়। যায়। সুতরাং আহারশুদ্ধি 
বোগের মূল। এই আহার শব্দ আ পূর্বক হৃ ধাতু হইতে নিশ্পন্ন হইয়াছে । 
সুতরাং আহার শব্দের অর্থ আহরণ। দর্শন, শ্রবণ, আভ্রাণ, স্পর্শন, 
নিখনন, ভোজন, মনন প্রন্তি কার্ধ্যদ্বারা কোন চিত্তবুত্তি বা বাহ 
পদার্থকে জীবের অভ্যন্তরে আনয়ন করাকে আহরণ বলা বায়। এই সমস্ত 
পবিত্র হইলে তবে অন্তঃকর্ণশুদ্ধি হয় সুতরাং মুমুক্ষুজীব এমত স্থানে বাস 
করিবেন যেখান হইতে কোন প্রকার পাপময় দৃশ্য দুষ্ট হয় না, কোন 
প্রকীর পাপময় শব্দ শুনা যায় না, কোন প্রকার পাপময় গন্ধ 
'আত্্রাত হয় না, যেখানে কোন প্রকার পাপময় ভ্রব্য স্পৃষ্ট হয় না, ও 
যেখানে দূষিত বায়ু নিশ্বসিত হয় না। 

ভো্ন সম্বন্ধে ৮ গীতা বলিয়াছেন আনু, চিত্তস্থৈ্য, শারীরিক বল, 
আরোগ্য, সুখ ও রুচির বর্ধনকারী, সুস্বীছু, তৈল দ্বৃতাদি যুক্ত, শরীরের 
স্থায়ী উপকারী এবং দৃষ্টিমাত্রেই হৃদরগ্রাহী ভোজনই সাত্বিকগণের প্রিয় ॥ . 

মুমুক্ষগণের মনন প্রভৃতি কার্ধ্যকে ৬গীতা সংক্ষেপে তপ নামে অভি- 
হিত করিঘাছেন এবং এই তপকে শারীরিক, বাচিক ও মানসিক এই 
তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পুজা, 
শুচিতা, সারল্য, ্রহ্ষচধ্য * এবং অহিংস! শারীরিক তপ নামে উক্ত হই- 


* গাহস্থ্যাশ্রমীর পক্ষে ভগবান্‌ মনু নিয় লিখিত ব্রহ্মচর্ধ্য ব্যবস্থ। করিয়াছেন ।-_ 
সর্ধবদা স্বদার নিরত থাকিবে । স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক খতুকাল ষোড়শ অহ্োরাত্র। 
তথ্ধ্যে প্রথম চারি বাতি ও একাদশ ও অয়েদশ রাত্রি ও অমাবস্য।দি পর্বক।ল বর্জন 
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পাছে । অন্ুদ্ধেগকর, সত্য, প্রিয়ভাবে কথিত ও হিতজনক বাক্য, 
বেদাভ্যাস, এবং ইষ্ট মন্্ব জপ বাত্ময় তপ নামে আখ্যাত হইয়াছে । এবং 
মনের সাচ্ছন্দ্য, সর্ধজীবের হিতৈষিতা, বাক্যসংযম, বিষয়স্থথ হইতে 
ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহার, এবং সর্ধ প্রকার পাপচিন্তা পরিত্যাগ মানসিক 
তপ বলিয়! উক্ত হইয়াছে । 

এখানে একটী কথ! বল৷ আবশ্যক । সাধনার প্রথম অবস্থায় সাধ- 
কের বারদ্ার পদশ্থলনের সম্ভাবনা । কেহ কেহ ছুই একবার পদস্থলন 
হুইলেই সাধনা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এরূপ করা উচিত নহে। 
অনেক শ্রেষ্ঠ সাধকও বারংবার স্খলিতপদ হইয়া অধ্যবসায় দ্বারা পরিশেষে 
সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়্াছেন। এই বিষয়ে ভগবান্‌ মন্ুর নিয়লিখিত আদেশ- 
গুলি প্রতিপালন পূর্বক চলিলে পাধককে আর যোগত্র্ট হইতে হয় না। 
লোঁক সমাঁজে নিজের 'পাপখ্যাঁপন, পাপের জন্ত অনুতাপ, তপদ্যা ও 
অধ্যয়ন দ্বারা পাপকারী ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং আপদ, 
পক্ষে দান দ্বারাও পাপের নিফুতি হয়। পাপ করিয়া পাপী স্বয়ং লোৌক' 
সমক্ষে অন্ুতাঁপ সহ আত্মর্ুত অপরাধ ধে পরিমাণে ব্যক্ত করিতে সমর্থ 
হয়, সেই পরিমাণে সেই ব্যক্তি নির্মোকমুক্ত সর্পের স্তায় সেই পাপ হইতে 
মুক্ত হয়। যে পরিমাণে পাঁপকারীর মন ছুফৃত কর্কে নিন্দা করিক্ক! 
থাকে সেই পরিমাণে সেই পাপকারী সেই ছুক্ষৃত জন্ত পাপ হুইতে মুক্ত 
হয়। পাপ করিয়! যদি পাগীর সন্তাপ উপস্থিত হয় এবং পুনর্ধার আর 
এরূপ করিব না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পাপকারী যদি উক্ত পাঁপকর্ম 
হুইতে নিবৃত্ত হয় তাহ! হইলে সে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। কর্মের 
ফলভোগ করিতেই হইবে ইহা মনে মনে বিশেষ আলোচনা করিয়া 
কায়মনোবাক্যে শুভকর্মের আচরণ করিবে। অজ্ঞানককৃত হউক বা 
জ্ঞানকৃত হউক পাপকর্্ম করিয়! উক্ত কর্ম্মজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবার 
ইচ্ছা থাকিলে এ পাপকম্শম আর দ্বিতীয়বার করিবে না। বিহিত প্রাক়্- 


শপ পপ পপ 
করত অবশিষ্ট গুশস্ত দশ রাত্রির মধ্যে কেবল মাত্র ছুই রান্িতে স্ত্রী গমন করিলেও গৃহস্থ 
ত্রদ্ধচারী খাকেন। 


৫২ সরল বেদাস্ত দর্শন । 


শ্চিত্ত করিয়াও.পাপকারী.বদি আপনাকে পাঁপমুক্ত মনে করিতে না পারে. 
তাহা হইলে আপন চিত্ততুষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে সেই পাপমুক্তির 
জন্য তপস্যা করিতে হইবে। অনিচ্ছাকৃত পাঁপ বেদাধ্যক়ন দ্বারা নষ্ট হয়। 
কিন্ত রাগদ্বেষাদি মোহবশত ইচ্ছাপুর্বক কৃত পাঁপ হইতে মুক্তির জন্ত 
বিহিত প্রায়শ্চিত্ত সকল কর্তব্য । 


সপ টং সং | 2 ঈসা” 


নবম প্রবন্ধ । 


০ 


যোগ বিষয়ক উপদেশ। 


যোগশাস্ত্র প্রণেতা ভগবান পতপ্রলি খধি বলিয়াছেন--. 

যম নিয়মাদি যোগানুষ্ঠান ছারা £চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে ক্রমশঃ 
জ্ঞানের উৎকর্ষ হুইয়। অবশেষে আত্মতত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। যম, নিয়ম, 
আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্ট প্রকার সাধ- 
নাকে যোগাঙ্গ বলে। অহিংসা, সত্য, অচৌর্ধ্য, ত্রহ্মচর্য্* এবং অপরিগ্রহ ষম 
শব্দ বাচ্য। শৌচ, সস্তোষ, তপ, শ্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধানকে নিয়ম 
বলে। নিশ্চল এবং শ্চ্ছন্দভাবে উপবেশনক্ষে আসন বলে। আসন 
জয়ানস্তর রেচন, স্তস্তন ও পুরণ দ্বারা শ্বাস গ্রশ্বীসের গতি বিচ্ছেদের নাম 
প্রাণাক়্াম। ইন্ত্রিগণকে তাহাদের বিষয় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ 
হইতে অপসারণ করার নাম প্রত্যাহার । শরীরের অভ্যন্তরে বা বাহ 
প্রদেশে কোন স্থানে চিত্তকে স্থিরীকরণের নাম ধারণ । যেস্ানে চিত্তের 
ধারণ! হয় সেই স্থানে কোন এক জ্ঞানের সদৃশ প্রবাহকে ধ্যান বলে। 
ধ্যান করিতে করিতে যখন সেই ধ্যেক্ বস্ত মাত্র অস্তঃকরণে প্রকাশ পায়, 
অন্ত কোন বিষক্কের জ্ঞান থাকে না, সেই অবস্থাকে সমাধি বলে। সেই 
ধ্যেয্ বস্ত খন আত্মায্স বিলম্ব প্রাপ্ত হুম্ব এবং সর্ব প্রকার চিত্তবৃত্তিক্ন 
নিরোধ হয় তখন যোগীর নিব্বাজ ব। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। ব্যাধি, 
চিত্তের অকর্ণণ্যতা, সন্দেহ, সমাধি সাধনে ওদাসীন্ত, আলস্য, বিষয়াসক্তি, 
ভ্রমাত্মক জ্ঞান, সমাধির উপযুক্ত?সামর্থ্যের অভাব, সামর্থ্য সত্ত্বেও সমাধিতে 
_অনবস্থিতত্ব:এই নম্র কারণে সমাধিতে চিত্তের একাগ্রতা হয় না। সুতরাং 

বরকত রক্ষা করিতে হইলে মৈথুন প্রসজে সমস্ত ব্যাপার পরিত্যাগ করিতে হত্প $ 
মক্ষসংহিতায় আট প্রকার মৈথুনের অঙ্গ নির্দিষ্ট আছে বখ1।-- (১) স্মরণ (২) কীর্যন 
€৩) কেলি (9) প্রেক্ষণ (৫) ওহ্‌ ভ।বণ (৬ )সন্ব (') অধ্যবসান্ব এবং (৮) ক্রিয়! নিম্পন্ধি। 


৫৪ সরল ধেদান্ত দর্শন । 


ইহারা সমাধির অস্তরায়। 'কোন একটী অন্তরায় দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত 
হইলে যোগীর আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ছঃখ, মনের 
সাচ্ছন্্যরাহিত্য. অঙ্গ কম্পন এবং অপংযত শ্বাস প্রশ্বীন হইয়া থাকে । 
সমস্ত চিত্ববৃত্তি নিরোধের নাম যোগ । যোঁগানুষ্ঠান কালে ছিদ্র অবকাশ) 
পাইলেই নিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তি সকল গ্রাছুভূতি হয়। অত্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা 
চিত্তবৃত্তি নিরোধ কর! যায়। শান্ত্রোক্ত যোগাঙ্গানুষ্ঠান পূর্বক চিত্তবৃত্তি 
নিরোধের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ যত্ব করার নাম অভ্যাস। দীর্ঘকাল নির- 
স্তর আগ্রহাতিশয় সহকারে চেষ্টা করিলে অভ্যাস সফল হয়। ইহলোকে 
দৃষ্ট ও শীল্াদিতে কথিত সমস্ত বিষয়ে তৃষ্ণ! পরিত্যাগ পূর্বক ইন্দ্রিয়গগণ ও 
মনকে সম্পূর্ণরূপে বগ্াভূত করার নাম বৈরাগ্য। চিন্তবৃত্তি সকল নিরোধ 
করিতে পারিলে যোগী স্বরূপ বা আত্মভাবে অবস্থান করেন। চিত্ত হইতে 
আত্মা বিভিন্ন এই জ্ঞান স্থস্থির হইলে আমি কর্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি 
জ্ঞান তিরোহিত হয়। আমি কর্তা, আমি ভোক্তা এইরূপ জ্ঞান তিরো- 
হিত হইলে প্রর্কৃতি মায়াময় ও অসৎ বলিয়া দৃষ্ট হয়। তখন জীব মুক্ত 
হইয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হন এবং কেবল মাত্র আত্ম! বা চিচ্ছক্তিরূপে অবস্থান 
করেন। 
ভগবান, শ্রীরুষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন-__ 

হে মহাবাহো ! চঞ্চলন্বভাব মনকে নিগ্রহ করা অতি কঠিন সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য ছারা মনকে বশ করা 
যায়। আমার মত এই যে অসংযতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে যোগ ছুশ্পাপ্য। 
কিন্তু সংযতচিত্ত সাধক শাস্ত্র প্রদর্শিত উপায় অবলম্বন পূর্বক বত্ব করিলে 
যোগ পাইতে সমর্থ হন। 

কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটা পুকরুষার্থ বিনীশক এবং নরকের দ্বার 
স্বরূপ । সুতরাং মুসুক্ষু ব্যক্তি এই তিনটাকে পরিত্যাগ করিবেন। হে 
কৌন্তেয় ! ছুঃখ মোহাত্বক নরকের এই তিন দ্বার হইতে বিমুক্ত হইলে 
মানবগণ আপনার শ্রেয়ঃ আচরণ করেন এবং তন্বারা ক্রমশঃ মোক্ষপ্রাপ্ত 
হন। যে ব্যক্তি শাক্্রবিধি (অর্থাৎ বেদোক্ত বিধান সকল) পরিত্যাগ 


নবম প্রবন্ধ । ৫৫ 


পুর্ব্বক স্বেচ্ছাঁচারী-হয় সে সিদ্ধি ( অর্থাৎ পুরুষার্থ যোগ্যতা ) লাভ করিতে 
পারে না, এবং মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব কর্তব্যাকর্তব্য 
নির্ধারণের জন্ শান্ত্রই তোমার পক্ষে প্রমাণ। শীস্ত্রবিহিত কর্ম পরিজ্ঞাত 
হইয়।৷ এই কর্মভূমিতে তদাচরণে প্রবৃত্ত হও । 

হে পরস্তপ অর্জুন! দ্রব্যসাধনসাধা যজ্ঞ হইতে জ্ঞানবজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, 
যেহেতু সমস্ত কর্ম্শ সর্ধতোভাবে মোক্ষসাঁধন জ্ঞানের অন্তভূতি। অতএব 
তন্বদর্ণী জ্ঞানী আচার্ধ্যকে প্রণাম ও সেবা করিয়া! বন্ধ, মোক্ষ, বিদ্যা, 
অবিদ্যা, শ্রেয়ঃ, প্রেয়ঃ ইত্যাদি বিষয়ের প্রশ্ন করত জ্ঞানোপার্জনের চেই। 
কর, দ্ভিনি তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দিবেন। তীহার উপদিষ্ট জান তাহার 
প্রদর্শিত উপায় দ্বারা লাভ করিতে পারিলে আর তুমি এখনকার মত 
মোহ প্রা্থ হইবে না। বরঞ্চ আত্মাতে অর্থাৎ ব্রন্মে হিরণ্যগর্ভাদি স্তত্ত 
পধ্যস্ত সমস্ত ভূত দেখিতে পাইবে । 

প্রদীপ্ত অগ্নি, কাষ্ঠ সকলকে যেমন তন্মনাৎ করে, জ্ঞানাগ্নি সেইরূপ 
প্রারবূফল ব্যতিরিক্ত অন্ত সমস্ত কর্ম্নকে নিব্বাজ করে। 

এই সংসারে জ্ঞানের ন্তায় শুদ্ধিকর আর কিছুই নাই। বহুকালব্যাগী 
যোগ দ্বারা স্বয়ং জ্ঞানের অধিকারী হইলে তবে মনুষ্য আত্মজ্ঞান লাভ 
করে। 

ঈশ্বরে ভক্তিমান, গুরূপদেশনিষ্ঠ, সংযতেক্দিয় ব্যক্তি সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ 
করিতে সমর্থ হয় এবং সম্যক, জ্ঞান হইলেই মোক্ষ হয়। সংশয়াস্মা ব্যক্তি 
ভক্তিবিহীন সুতরাং অনাত্মজ্ঞ থাকিয়া! বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংশয়াক্ক 
ব্যক্তির ইহকাঁলও নাই পর্কাঁলও নাই এবং তাহার কখনই স্থুখ হয় 
না। 

স্বগুণ শ্লাধারাহিত্য, অদস্তিত্ব, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্য্যোপা- 
সনা, শৌচ, স্থরধ্য, ইন্জরিয়ংযম, বিষয়বৈরাগ্য, অনহঙ্কার জ্ঞন্-ৃত্যু জরা- 
ব্যাধি-ছুঃখে ষে সকল দোষ আছে তাহাদের পুনঃ পুনঃ আলোচনা, প্রেয়ঃ 
বিষয়ে প্রীতিত্যাগ, পুত্র দার গৃহাদিতে অনাসক্তি, ইষ্টানিষ্টলাভে সমচিত্তত্ব, 
ঈশ্বরে সর্বাত্মত। দৃষ্টিপূর্বক একাস্তিক ভক্তি, বিবিক্দেশসেবিত্ব, প্রাকৃত 


৫৬ সরল বেদান্ত দর্শন । 


জন সভাম্ব অরতি, আত্ম্তান সাধনে নিত্য তৎপরত্ব এবং তত্বজ্ঞান ফলা- 
লোচনা, এইগুলি পূর্ণ জ্ঞান সাঁধনোপষোগী বলিয়৷ ইহাদিগকে জ্ঞান বলা 
যায়। আর এই গুলির বিপরীত মানিত্ব, দস্তিত্ব ইত্যাদিকে জ্ঞান সাধনের 
বিরোধী বলিয়া অজ্ঞান বল! যায়। 

পুণ্যকর্ণা চারি প্রকার লোক ভক্তিপুর্বক ব্রন্দের উপাসনা করেন। 
বখা-_বিপন্ন, কামনাপরতন্ত্র, ভগবত্বত্বজিজ্ঞান্ত এবং জ্ঞানী। ইহাদের 
মধ্যে জ্ঞানীব্যক্তি নিতযুক্ত হইয়া! অনন্যভাবে ঈশ্বরে ভক্তি করিয়া থাকেন। 
তিনিই ভক্তশ্রেষ্ঠ, তাহার ভক্তিই পরাভক্তি, এবং তাহার ঈশ্বর-প্রেমই 
সর্বাপেক্ষা অধিক, সুতরাং তিনিই ঈশ্বরের প্রিয় 

ভক্ত মাত্রেরই প্রক্কতি উদার ; কিন্তু জ্ঞানিব্যক্তি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ 
নছেন যেহেতু তিনি একমাত্র পরাৎপর ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়! থাকেন। 

বহুজন্ম ভজন! এবং জ্ঞান সাধনা করিলে পর, জ্ঞানিব্যক্তি ব্রহ্মকে 
প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে পান। তখন তাহার অদ্বৈতজ্ঞান হয়। এই প্রকার 
মহাত্মা স্থহলভ। 

বহ্মই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হেতু । ব্রদ্ম হইতে সমস্ত জগৎ প্রবর্তিত 
হয়। এই তথ্য জানিয়া বিবেকীর! পরমার্থতত্বে অভিনিবেশ পূর্বক 
ত্রন্ষকে ভজন! করেন । স্থতরাং জ্ঞান না! হইলে ভক্তি হয় না। 

্রহ্ধার্পিতচিত্ত, ব্রহ্মগত গ্রাণ ভক্ত সমূহ, স্তায়োপেত শ্রত্যাদি প্রমাণ 
ছারা পরস্পরকে ব্রহ্মতত্ব বুঝাইয়। থাকেন এবং সর্বদা ব্রহ্মবিষয়ে কথোপ- 
কথন দ্বারা পরিতোষ ও আনন্দ অনুভব করেন। 

সতত যুক্ত ও ঈশ্বর প্রেমে মগ্ন সেই সকল ভক্তগণকে ঈশ্বর সম্যক. 
দর্শন লক্ষণ বুদ্ধিযোগ দান করেন এবং তন্বারা তাহারা আপনাদিগকে 
ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলিয়। জানিতে পারেন। 

ঈশ্বরের অনুগ্রহে তখন তাহাদের পূর্ণজ্ঞান হয়, অজ্ঞান জন্য মায়! 
কাটিয়া যায়, এবং “আমিই ব্রহ্ম” ইহা! তাহারা দেখিতে পান। তখন 
ভীহারা ব্রদ্ম এবং আমি (অহং) শব্ধ একই অর্থে ব্যবহার করেন (তগবান 
ট্ররধ্ণও সেই অর্থেই অহং শব ব্যবহার করিয়াছেন )। 
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ভক্তিদ্বারা মায়াধ্যক্ষ ঈশ্বর ও মাঁয়াতীত আত্মাকে বথার্থভাঁবে জানা 
বার, এবং পুর্ণজ্ঞান হইলেই ব্রহ্ম নির্বাণ বা মোক্ষ হয়। বাস্তবিক ভক্তি ও 
জ্ঞান পৃথক্‌ থাকিতে পারে না। ভক্তি না হইলে জ্ঞাঁন হয় না এবং জ্ঞান 
না হইলে ভক্তি হয় না। 

সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক সর্বতোভাবে একমাত্র ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ 
করিলেই তিনি অস্থুগ্রহপূর্ব্ক সমস্ত মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত করেন। অতএব 
ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কন্দ্ম পরিত্যাগের জন্য শোক করিবার 
কোন কারণ নাই। ইহা বুঝিম্ন। সর্বতোভাবে ঈশ্বরের শরণ লইলেই 
তাহাতে ভক্তি হয়। ভজন করিতে করিতে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়,.এবং জ্ঞান 
বাড়িলেই আবার ভক্তি বাড়ে £ আবার ভক্তির বৃদ্ধির সহিত জ্ঞানের বৃদ্ধি 
হয়। এইবপে ক্রমশঃ পরাভক্তি ও পুণজ্ঞান ও মোক্ষ হয়। মোক্ষ ও 
অদ্বৈতজ্ঞান একই কথা। অদ্বৈতজ্ঞান হইলে আর শান্তর, গুরু, পুজা, 
উপাঁদক, ঈশ্বর, জীব, কিছুরই পার্থকা থাকে না। তখন একমান্ সত্য 
জ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন আর সমস্তই মায়াময় অতএব অলীক বলিয়া দৃষ্ 
হয়। 


০0০0০ 


দশম প্রবন্ধ । 
ব্যবহারিক ও পারমর্থিক জ্ঞান। 


পুর্ব গ্রবন্ধে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে অদ্বৈত জ্ঞান হইলে দেই একমাত্র 
নিরাকার নির্বিকার মায়াতীত অখও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্ত সমস্ত পদা- 
এই মারামক্্ বলিয়াই অন্ৃভূত হয়। নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে ্বপ্রদৃষ্ট পদার্থ 
সকল ও তাহাদিগের সহিত আপনার সংসর্ণ যেমন অলীক বলিয়া জানা 
যায়, অদ্ঞান কাটিয়। গেলে স্ষ্ট পদার্থ সকল এবং তাহাদের সহিত আত্মার 
সংসর্ণও সেইরূপ অলীক বলিয়। দৃষ্ট হয়। ন্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সকল মিথ্যা 
হইলেও যেমন নিদ্রাকাঁলে সত্য বলিয়। বোঁধ হয়, জগৎ মায়াময় হইলেও 
অবিদ্যাবস্থায় সেইরূপ সত্য বলিয়া বোধ হয়। নিদ্রা না ভাঙ্গিলে যেমন 
ব্যবহারিক সত্য প্রতিভাত হয় না, অবিদ্য! না ঘুচিলে সেইরূপ পারমার্থিক 
সত্য দৃষ্ট হয় না। ব্যবহারিক জগতের সহিত স্বপ্রজগতের যে অম্পর্ক, 
পাব্রমার্থিক সত্যের সহিত ব্যবহারিক সত্যের কতকটা সেই প্রকার 
সম্পর্ক। ন্বপ্নাবস্থায় যদি দৃঢ় জ্ঞান হয় যে আমি স্বপ্র দেখিতেছি তাহা 
হইলে আর স্বপ্ন থাকিতে পারে না। সেইরূপ অবিদ্যাবস্থায় ঘি দৃঢ় জ্ঞান 
হয় যে আমি অবিদ্যায় ডুবিয়া রহিয়াছি তাহা হইলে আর অবিদ্যা,থাকিতে 
পারে না। জাগ্রত ব্যক্তির আমন্ত্রণে ষেমন নিদ্রা ভাঙ্গিতে পারে, আত্মজ্ঞ 
ব্যক্তির অনুগ্রহে সেইরূপ অবিদ্যা ভাঙ্ষিতে পারে। নিদ্রার স্বাভাবিক 
স্থিতিকাল বেমন এক দিবাবসান হইতে দ্বিতীয় দিবারস্ত পর্য্স্ত, সেইরূপ 
অবিদ্যার স্বাভাবিক স্থিতিকাল এক মহাপ্রলয়াবসান হইতে দ্বিতীম্ঘ মহাঁ- 
প্রলক়্ারস্ত পর্য্যস্ত। জাগ্রত ব্যক্তির আমন্ত্রণে নিদ্রা ভাঙ্ষিতে কাহারও অন্ন 
সময় লাগে কাহারও অধিক সময় লাগে, জ্ঞানীর উপদেশে অবিদ্যা ভাঙ্গিতে ও 
সেই তুলনায় কাহারও একজন্ম কাহারও বহুজন্ম লাগে। স্বপ্র ও অবিদ্যার 
এই প্রকার অনেক বিষক্ে সাদৃশ্য থাকাক্প অবিদ্যার মনন বুঝাইবার জন্ত 
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শান্তর অনেক সময স্বপ্রের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। নিদ্রাকালে ইন্জ্িয়পথে কোন 
বস্তর বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিলেও, স্বপ্নবশতঃ যেমন বোধ হয় স্বপ্দৃষ্ট 
পদার্থ নকল বাস্তবিক বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ এক সগ্চিদানন্দ ব্রহ্ধ 
ভিন্ন বাস্তবিক অন্ত কোন বস্তর পারমার্থিক অস্তিত্ব না থাকিলেও অবিদ্য? 
বশতঃ জাগরণকাঁলে বোধ হয় যে এই ব্যবহারিক জগৎ বাস্তবিক সম্মুখে 
বিদ্যমান রহিয়াছে। যতক্ষণ স্বপ্র দেখা যায় ততক্ষণ স্বপ্নদৃষ্ট মনুষ্য পণ্ড 
প্রভৃতি নানাপ্রকাঁর জীব ও অন্যান্ত পদার্থ বপ্দ্রষ্টার সন্মূথে সত্যভাবে 
বিদ্যমান থাকে । কিন্ত স্বপদরষ্টা ভিন্ন অন্ত কোন ব্যক্তিই সেই ্বপ্রদৃষ্ 
জীব ও অন্তান্ত পদার্থ গুলিকে দেখিতে পায় না এবং নিদ্রা! ভাঙ্গিয়া গেলে 
্বপ্রদ্রষ্টাও সেইগুলিকে অসত্য বলিয়া দেখিতে পায়। স্থৃতরাং স্বপ্রদৃষ্ট পদার্থ- 
গুলি পুরুষতন্ত্ব। স্বপ্রদ্রষ্টার মানসিক কল্পনা! ভিন্ন সেগুলির বাস্তবিক 
অস্তিত্ব নাই। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে যে সকল পদার্থ দেখা যায় তাহাদের 
অস্তিত্ব এই ব্যবহারিক জগতের সকলেই দেখিতে পায়। সুতরাং এই 
ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই বাহ্‌ জগৎ ব্যক্তিবিশেষের মনের নিরপেক্ষ অতএব 
বস্ততন্ব। মরুভূমিতে জলভ্রম, স্থাপুতে পুরুষ ভ্রম, রঙ্জুতে সর্পন্রম প্রভৃতি 
ব্যবহারিক জগতের ত্রম সকল পরীক্ষা করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, “ভ্রম 
মাত্রেই পুরুষতন্ত্র” | বাস্তবিক মরুভূমিতে জল নাই__দ্রষ্টার মনেই তাহা 
হইয়াছে । স্থতরাং ভ্রমট। পুরুষতন্ত্ব ৰৈআর কি হইতে পারে? আবার 
মরুভূমিতে মরুভূমি জ্ঞান, স্থাণুতে স্থাণুজ্ঞান, রজ্জতে রজ্জজ্ঞান প্রভৃতি 
জ্ঞাননকল পুরুষবিশেষের মনের উপর নির্ভর করে না। স্ৃতরাঁং ব্যব- 
হারিক দৃষ্টিতে সেই জ্ঞান সকল বস্ততত্ত্। শাস্ত্রোপদিষ্ট মার্গ অবলম্বন 
পূর্বক হুক্মরূপে বিচার ও তপস্যা করিলে এই ব্যবহারিক বস্ততন্ত্র জ্ঞান 
সকলও পারমার্থিক দৃষ্টিতে পুরুবতন্ত্রমাত্র বলির! দৃষ্ট হয় । অবিদ্যাবশতঃই 
ব্যবহারিক জগৎ অবিদ্যচ্ছন্ন লোকের দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া! প্রতীয়মান 
হয়। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ মায়াময় অতএব ভ্রমমাত্র, সুতরাং পুরুষ- 
তন্ত্র, এবং ব্রহ্গমই একমাত্র সত্য। ্ুতরাং অদ্বৈত ব্রদ্ষজানই একমাত্র 
বস্ততন্ত্। 
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পঞ্চম প্রবন্ধে ইতিপূর্বে তৈত্তিনীয়োপনিষদ, হইতে ভৃগুবলীত্ন যে অংশ 
উদ্ধত হইয়াছে,তাহা বিশেষপ্ূপে বিচার করিলে এই বিষয়টা বিশদ হইবে । 
পিতা বরুণদেবের নিকট ভূগুমুনি ত্রন্তত্ব জিজ্ঞাসা করিলে বকুণদেব 
বলিয়াছিলেন যে, প্রক্গ সমস্ত ভূতগণের জন্মস্থিতিলয় কারণ"--এই স্ত্রটা 
অবলগ্বনপূর্বক শরীর, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনও বাক্যবিচার করিতে 
থঁক, ক্রমশঃ ব্রক্ম জানিতে পারিবে 1” পিতার উপদেশ অনুসারে ভূগুমুনি 
'আনন্তমনে বিচার করত গ্রথমে অন্নকে অর্থাৎ বিরাট, পুরুষের স্থল পাঞ্চ- 
ভৌতিক দেহস্বব্ধপ এই সমস্ত বাহা জগৎকে ব্রহ্ম বলিঘ্া স্থির করিলেন। 
সকল মনুষ্যই প্রথমে বাহিরটা দেখে । ভূগুমুনিও দেখিলেন যে, বিবিধ 
পদার্থ সমন্বিত এই বাহ্‌ জগতই সমস্ত ভূতগণের জন্ম, স্থিতি ও লয় কারণ। 
স্থতরাং পিতৃকথিত সুত্র অনুসারে পঞ্চভূতা ত্বক জগৎকেই বর্ম বলিয়া স্থির 
করত পিতাকে 'আঁপন দিদ্ধান্ত জানাইলেন। কিস্তু পিতা বলিলেন, 
তোমার ব্রন্ধজ্ঞান হয় নাই, আরও তপস্যা কর। তখন তৃগুমুনি এই স্থূল 
জগৎকে সুস্মভীবে পরীক্ষা করিয়! দেখিলেন যে, এই জড়জগৎ রূপ রস 
গন্ধ স্পর্শ শব্বময় মাত্র । এই কয়েকটা গুণ.ভিন্ন আঁমর1 অন্য কিছুই উপলব্ধ 
করিতে পারি না। সমন্মুথস্থ একখওড মৃত্তিক! লইয়া পরীক্ষা করিলেই দেখা 
যাস যে, মৃত্তিকা খণ্ডটাতে এমত একটী শক্তি আছে যাহা দ্বারা উহা! আমা- 
দিগের দর্শনেক্রিয়ের একটী বিশেষ বিকার উপস্থিত করিতে পারে এবং 
এবং দর্শনেজ্জিয়ের উক্ত বিকার বিশেষের উৎপাদক শক্তি ভিন্ন পের অন্ত 
কোন অস্তিত্ব নাই। এই প্রকারে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, মৃতিকায় 
ব্ুস গন্ধ স্পর্শ ও শব্ময় যে সকল শুণ আছে তাহারাও রসনেন্দ্রিয়, 
প্রাণেন্দ্রির, ম্পশেক্দিক্ন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ে বিশেষ বিশেষ বিকারের উৎপাদিকা 
শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্তরাং ভূগুমুনি স্থির করিলেন যে, জড় 
পদার্থ সকল বিশেষ বিশেষ শক্তির বিকাশ মাত্র এবং অচেতন শক্তি সকল 
ভিন্ন জড় জগতে অন্য কোন পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। তিনি 
আরও দেখিলেন যে, কেবলমাত্র অচেতন শক্তি ঘবার। এই বিশ্ব. হইতে পারে 
না'। ইন্জরিয়শক্তি সকল না থাকিলে এই অচেতন শক্তি সকলকে ভিন্ন ভিন্ন 
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ভাবে উপলব্ধ করা বায় না! যদ্দি পৃথিবীতে কোন জীবেরই দর্শনশক্তি 
না থাকিত তাহা হইলে আমরা! কেহই জগতের রূপ দেখিতে পাইতাম না, 
জ্ধপের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতাম না। ষদি আমাদের ভ্রাণশক্কতি না থাকিত 
তাহা হইলে আমর! গন্ধের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিতাম না। এই 
প্রকার যদি আমাদের অন্ত কোন ইন্্রিয়শক্তির অভাব থাকিত তাহা হইলে 
সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয় আমাদের গোচর হইত না। আবার অন্ত কোন 
জগৎ নক্ষত্র গ্রহ ঘা! উপগ্রহে ঘদি এমন কোন জীব থাকে যাহাঁদের চক্ষ্‌, 
কর্ণ, নাসিক, জিহ্বা ও ত্বক. ব্যতীত আরও অধিক ইন্দ্রিয় আছে তাহা 
হইলে আমাদের অপেক্ষা তাহারা অধিক বিষয় উপলব্ধ করিতে পারে। 
এই অনন্ত ব্রহ্ষাণ্ডে ঘে কত প্রকার জীব আছে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে 
পাঁরে ? সুতরাং ভূগুমুনি স্থির করিলেন ঘে জগতে যত প্রকার ইন্ছিয়শক্তি 
ও অচেতন শক্তি আছে তাহাদের সমষ্টিই জগতের মূল কান্ধণ। কিন্ত 
অচেতন শক্তিও এক প্রকার শক্কি এবং ইন্দ্রিক্ন শক্তিও এক প্রকার শক্কি। 
সুতরাং এই উভয় শক্তিই কোন এক মুল শক্তির ভাবাস্তর মাত্র। চেষ্টার্থক 
অনধাতু হইতে নিঙ্পন্ন প্রাণ শব্দ এই মূল শক্তিকেই বুঝায়। 

কৌধিতকী ব্রা্ণ উপনিষদে প্রাণশব্দের এই অর্থ অতি পরিষ্ষাররূপে 
উক্ত হইরাছে-_-আকাশ, বাধু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ও তাহাদের শক্তি, শব্দ, 
স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই দশ পদার্থের নাম ভৃতমাত্রা বা অধিস্ত। শ্রোত্রা» 
ত্বক, চক্ষু, রসন। ও নাসিক এবং তাহাদের শক্তি শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, 
আস্বাদন এবং ভ্রাঁণ, এই দশ পদার্থের নাম প্রজ্ঞামাত্রা বা অধিপ্রজ্ঞ। 
অধিপ্রজ্ঞ অর্থাৎ প্রজ্ঞামাত্র। তৃতমাত্রা বা! অধিভূতের সাপেক্ষ । যদি ভৃতমাত্র! 
ন। থাকিত তাহ! হইলে প্রজ্ঞামাত্রা থাকিত না। আবার অধিভূত অর্থাৎ 
ভুতমাত্রা! অধিপ্রজ্ঞ বা! প্রজ্ঞামাত্রার সাপেক্ষ । বদি প্রজ্ঞামাত্র! না থাকিত 
ভূতমাত্রা থাকিত ন)। এই ছুই শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণী অন্ত শ্রেণীর 
নিরপেক্ষ হইলে কিছুই হয় নাঁ। কিন্তু ইহার! নানা অর্থাৎ পৃথক, নহে। 
যেষন রথ চক্রের অপ্নেন্ন অর্থাৎ পাথার উপর নেমি অর্থাৎ চাঁকার বেড় 
অর্পিত, আবান্ন চাকার মধ্যপিও অর্থাৎ হাড়ির উপর অন সকঝ অর্পিত, 
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সেইরূপ ভূতমাত্রা সকল প্্রজ্ঞামাত্রাক় অর্পিত এবং প্রজ্ঞামাত্র। সকল 
প্রাণে অর্পিত। 

অতএব ত্ৃগুমুনি প্রাণকেই ব্রহ্ম বলিয়! স্থির করিয়! পিতাকে জানাই- 
লেন। কিন্ত পিত। আবার বলিলেন তোমার এ দিদ্ধান্তও ঠিক নহে। তুমি 
আবার তপস্য। কর। ভূগুমুনি আবার একাগ্রমনে বিচার করিয়া দেখিলেন 
যে মন বা চিত্ত না থাকিলে ইন্দত্রিয়গণ কোন কর্ম্মই করিতে পারে না। যদি 
একমনে কোন বিষয় চিন্তা কর! যায় তখন অন্ত কোন পদার্থ ইন্দ্রিয়পথে 
আসিলেও তাহ। ইন্দ্রিনগোচর হয় না। আরও দেখা যায় যে জীবের মনোঁ- 
রাজ্যে জড় জগৎ হইতে পৃথক. সুখ ছুঃখ প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার সকল 
সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে। কেবলমাত্র অচেতন শক্তি ও ইন্্রিক়শক্তি 
হইতে সেই মানসিক ব্যাপার সকলের জন্ম স্থিতি ও লয় কিছুতেই সম্ভবে 
না। সুতরাং পিতার উপদেশমত যদ্দি সমস্ত জগতের একটিমাত্র মূল 
কারণ থাকে তাহা হইলে সেই মূল কারণটা এমন হওয়া চাই যাহা হইতে 
এই (১) অচেতন শক্তি সকল (২) এই অচেত্তন শক্তি সকলকে নানাভাবে 
অবভাসক প্রেকাঁশক) ইন্দ্রিয়শক্তি সকল এবং (৩) সুখ হুঃখ ইত্যাদি 
মানসিক ব্যাপার সকল জন্মিতে, ও যাহাতে ইহাদের স্থিতি ও লয় হইতে 
পারে। 

সেই মূল কারণের অন্বেষণ করিয়া ভৃগুমুনি দেখিলেন যে, স্বপ্পীবস্থায় 
এই বাহ জগৎ আমাদের ইন্্রিয়গোচর থাকে না। কিন্তু তথাপি স্বপ্লাবস্থাক্ষ 
আমরা বাহ জগতের ন্যায় জগৎ প্রত)ক্ষ দেখি এবং সেই ্বপ্রময় জগতের 
পদার্থ সকলের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব অনুভব করি। অধিকন্তু সুখ 
দুঃখ কল্পন। প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার সকলও স্বপ্রাবস্থায় বিদ্যমান থাকে । 
্বপ্নীবস্থাক় আমরা কিছুমাত্র বুবিতে পারি না যে সেই স্বপ্রদৃষ্ট পদার্থ 
সকলের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। কিন্ত স্বপ্রৃষ্ট পদার্থ সকল যে বাস্তবিক 
'অলীক এবং মনঃকল্পিত মাত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে ন1। 
্বপ্নৃষ্ট পদার্থ ও মানপিক ব্যাপার সকল যে আমাদের মনের কল্পনা ভিন্ন 
'ঝন্ত কিছু নহে তাহা আমাদের নিদ্রা! ভাঙ্গিবামাত্র আমরা অন্ত কোন 
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গ্রমাণ ব্যতিরেকেই বুঝিতে পারি। স্থৃতরাং দেখা গেল যে, যদি ইন্জরিয় 
শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে কেবলমাত্র অচেতন শক্তি দ্বারা এই বাস 
জগৎ হইতে পারিত না এবং মানপিক শক্তি বা মন ন! থাকিলে কেবল 
ইন্দ্রিয় শক্তি ও অচেতন শক্তি দ্বারা এই অন্তজগৎ হইতে পারিত না। 
কিন্ত যদি কেবলমাত্র মন থাকে, তাহ! হইলে মনের কল্পন দ্বারা আমরা! 
বাহ্‌ ও অন্ত গতের সৃষ্টি স্থিতি এবং ধ্বংস অন্গৃতব করিতে পারি। সুতরাং 
পিতার উপদিষ্ট সুত্র অবলম্বনপূর্ব্বক ভূগুমুনি স্থির করিলেন যে, জগতে যত 
ষন আছে, তাহাদের সমষ্টি ৰা হিরণ্যগর্ভ হইতে এই জগতের স্থষ্টি স্থিতি ও 
প্রলয় হয়, সুতরাং মনই ব্রহ্ম । 

কিন্তু তাহার পিতা আবার বলিলেন বে, তোমার এ সিদ্ধান্তও ঠিক 
নহে। তুমি আরও তপস্যা কর তপস্যা! ঘারাই ব্রঙ্গ জানিতে পারিবে। 
ভূগুমুনি আবার অনন্তমনে বিচার করত দেখিলেন বে, বে সকল পদার্থ 
জাগরণাবস্থায় আমাদের ইন্জিয়গোচর হইয়াছে, আমর! স্বপ্নে কেবল সেই 
সকল পদার্থ বা তাহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন অন্ত পদার্থ দেখিয়া থাকি এবং 
সেই সমস্ত স্বপ্নষ্ট পদার্থের জন্যই সুঃখছুঃখাদি ভোগ করিয়া খাকি। 
আমাদের জ্ঞানের বাহিরের কোন দ্রব্য আমরা ন্বপ্পে দেখি না। যদি 
আমাদের কোন বিষয়েরই জ্ঞান না থাকিত, তাহ! হইলে আমরা কোন 
বিষয়েরই স্বপ্ন দেখিতাঁম না ও তজ্জনিত সুখ হুঃখাঁদি অনুভব করিতাম ন|। 
জাগরণ কালে মানসিক কল্পনারও সেই অবস্থা । যে কল পদার্থ 
আমাদের ইক্্রিয়গোচর হইয়াছে; সেই সকল পদার্থের জ্ঞানই আমাদের 
সমস্ত কল্পনার মূল। হয় এক পদার্থের জ্ঞান লইয়। অথবা হিন্ন ভিন্ন 
পদার্থের জ্ঞান মিশাইয়া আমরা সমস্ত বাহ ও অন্তর্গতের এবং তাহাদের 
কার্য্যকারণের কল্পনা করিয়া থাকি । আমাদের জ্ঞানগম্য নহে,এমন কোন 
পদার্থের সহিত আমাদের কল্পনার কোন সংশ্রব নাই। অতএব কেবল- 
মাত্র মন হইতে জগতের স্থষ্টি স্থিতি লয় হইতে পারে না। কিন্তু বিবিধ 
জ্ঞান বা বিজ্ঞান হইতেই কল্পনা হয় এবং কল্পনা হইতেই জগতের সৃষ্টি 
স্থিতি লয় হয়। অতএব ভূগুমুনি বরুণদেবপ্রোক্ত হুত্রমতে সমস্ত বিজ্ঞানের 


৬৪ সরল বেদান্ত দর্শন। 


সমষ্টিকে ব্রদ্ধ বলিয়া স্থির করিলেন এবং পিতা বরুণদেবকে আপন 
সিদ্ধান্ত বলিলেন। 
বরুণদেব আবার বলিলেন, তোমার এখনও ব্রহ্গজ্ঞান হয় নাই, তুমি 
আরও তপস্যা কর, তপস্যা দ্বারাই ব্রচ্গ জানিতে পারিবে। ভূগুমুনি 
আবার একাগ্রমনে জগতের মূলকারণ অন্ুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন 
তিনি দেখিলেন, যে একমাত্র বিজ্ঞানও জগতের মূলকারণ হইতে পারে 
না। বিবিধ পদার্থের এবং তাহাদের কার্ধযকারণের জ্ঞানই বিজ্ঞান। যদি 
বিবিধ পদার্থ সমন্বিত বাহজগৎ না থাকে, এবং উক্ত বাহজগৎ যদি ইন্দ্রিয় 
শক্তি দ্বারা প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান কোথা হইতে আসিবে? 
সুতরাং বিজ্ঞানের মূল বাহাজগৎ ও ইন্ট্রিয়শক্তি। তখন ভূগুমুনি দেখিলেন 
যে, তিনি সমস্ত ভূতগণের জন্ম, স্থিতি ও লয়কারণ অনুসন্ধানের জন্য বাহ 
জগৎ ও ইন্দ্িয্ শক্তি হইতে আরন্ত করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আবার সেই বাহ 
জগৎ ও ইন্দ্িয়শক্তিতেই আসিয়া পৌছিয়াছেন। তখন তিনি বুবিতে 
পারিলেন ষে তাহার বিচার প্রণালীতে অবশ্য কোন ভ্রম হইয়াছে। 
কেন ন। যেমন প্রথমে বৃক্ষ হইতে ফলের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্বা! প্রথমে 
ফল হইতে বৃক্ষ জন্মিয়াছে, ইহার সিদ্ধান্ত অনুমানগম্য হইতে পারে না, 
সেইবূপ বাহৃজগৎ, ইন্দ্িয়শক্তি, মন ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনটা মুলকারণ 
তাহাও অন্ুমানগম্য নহে । তখন তিনি পিতার উপদেশগুলি আলোচনা 
করিয়। দেখিলেন যে, শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, এবং বাক্যকে তাহার 
পিতা ত্রন্মোপলব্ধির দ্বারম্বর্ূপ ব্লিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে তিনি শরীর 
প্রাণ ইন্দ্রিয় এবং মন পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্ত এখনও তিনি বাক্য পরীক্ষা 
করেন নাই। 
অন্তর মন্ত্রদর্শী খধিগণের তপঃপ্রভাবে ইশ্বরান্গ্রহে উক্ত খধিগণের 
জানপথে উদিত, এবং তদনস্তর তাহাদের মুখনিংস্থত, শাস্ত্রবাক্য সকল 
অবলম্বনপূর্ববক ভৃগুমুনি একমনে সৃষ্টিস্থিতি-লয্-কারণকে চিন্তা করিয়া 
দেখিতে পাইলেন যে, অচেতনশক্তি-ইন্দ্িয়শক্তি-মনরবিজ্জানের প্রতিষ্ঠা 
রূপ-রস-গন্ধ-্পর্শ-শব্ষবিহীন,স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-তেদরহিত নির্ধিকার, 
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মায়াতীত,সচ্চিদানন্দ আম্মাই ব্রহ্ম । * একমাত্র তিনিই চিন্মরী আদ্যাশক্তি 

এবং একমাত্র তিনিই বাস্তবিক বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাহা হইতে 

পৃথক্‌ কোন বস্তরই বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। অচেতনশক্তি, ইন্ছিক্শক্তি, 

মন ও বিজ্ঞান সমস্তই তীহারই মায়া । ইহাদিগের পারমার্থিক অস্তিত্ব 

না থাকিলেও তাহারই লীলাবশতঃ ইহাদের সমষ্টিরূপ চক্র বাহজগৎ ও 
্‌ অন্তর্জগত্ভাবে ভাসমান রহিয়াছে । 








* কোন একটী পদার্থকে যদি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে 
সেই ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরস্পরের মধ্যে ষে প্রভেদ থাকে, তাহাকে শ্বগত ভেদ বলে। 
যথা--একটী বৃক্ষের মূল, কাঁও, শাখা, পত্র প্রভৃতির মধ্যে পরস্পরের পার্থক্যকে বৃক্ষের 
স্বগরত ভেদ বল! যায়। এক জাতীয় পদ।রগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভেদকে হজাতীয় 
ভেদ বলা যায়। যথা-_ এটা আত্রবৃক্ষ, এটা নারিকেল বৃক্ষ ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ব 
পদার্থের মধ্যে যে পার্থক্য'আছে তাহাকে বিজাতীয় ভেদ বলে। যখা-_ এটা বৃক্ষ, এটা 
পর্বত ; এটা জীব ইত্যাদি। 


াাঙিউিসও সি 
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৫2 


প্রকৃতি । 


বাহজগৎ ও অন্ত গংরূপে ভাসমান অচেতনশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, মন 
ও বিজ্ঞানের সমষ্রিরূপ চক্রের অন্য একটা নাম প্রকৃতি । যখন আত্মা এই 
মায়াময়ী প্রকৃতির অধ্যক্ষরূপে দৃষ্ট হন তখন তাহাকে পরমাত্মা বা জগ- 
দ্বাত্রী বা আদ্যাশক্তি বা ঈশ্বর বলা যায়, এবং যখন তিনি এই মাকাময়ী 
প্রকৃতির অধীনরূপে দৃষ্ট হন তখন তিনি জীবাত্মা বা ক্ষেত্রজ্ত বলিয়। 
অভিহিত হন। আর যখন প্রকৃতিকে মায়াময়ী বলিয়া পরিত্যাগ কর! 
যায় তখন কেবল একমাত্র সৎ-চিৎআনন্দ আত্মা অথবা চিন্ময়ীশক্তি 
বিদ্যমান থাকেন। তখন আর ব্যবহারিক ত্রষ্টা দৃষ্ি এবং দৃশ্য, পৃজ্য 
পূজক এবং পুজা, জ্ঞেয় জ্ঞাত! এবং জ্ঞান, অঙ্টা স্থষ্টি এবং স্ষ্ট, পরমায্মা 
জীবাত্ম' এবং প্ররুতি প্রভৃতি ত্রিপুটাভাব থাকে না। কেবল মাত্র সেই 
অদ্বয় আত্মামীত্র থাকেন। অদ্দৈতজ্ঞান, মোক্ষ, ব্রহ্ম, অদ্য আত্মা, 
একমেবাদ্ধিতীক্নং প্রভৃতিশব্দম সকল সেই একমাত্র পারমার্থিক সত্যকে ই 
বুঝায় । ৬গীতাঁয় ভগবান, বলিয়াছেন-__ 

মায়াময় অতএব বাস্তবিক সন্বাহীন জগতের পামার্িক অস্তিত্ব নাই 
এবং সচ্চিদানন্দ আত্মার সব্া কখনই অবিদ্যমান থাকে ন1। মায়াময়ী 
প্রক্কৃতি এবং সৎ আত্ম ইহাদের উভয়ের তত্ব সুক্ষদর্শী পণ্ডিতের! অবগত 
আছেন। আত্মা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া মাছেন, তাহার বিনাশ নাই। 
কেহই এই অব্যয় আত্মার বিনাশ সাধন করিতে পারে না। 

আত্মার জন্ম ও মরণ নাই? ইনিনিত্য সৎরূপে বিদ্যমান ; অত এব 
ইনি অনাদি, অনস্ত, নিত্যমুক্ত, নির্বিকার, বৃদ্ধি ক্ষয় রহিত এবং সর্বদ! 
একই রূপে বিদ্যমান থাকেন। গ্রক্কতির জন্ম স্থিতি ও লয়ের জন্ত ইহার 
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কোন পরিবর্তন হয় না। (কঠোপনিষৎ হইতে এই শ্রুতিবাক্টী ৮গীতায় 
প্রমাণ স্বরূপে উদাহৃত হইয়াছে)। 

মনুষ্যেরা যেমন জীর্ণ বন্জ পরিত্যাগ পূর্বক নূতন বন্্ব পরিধান করে 
সেইরূপ নির্বিকার আত্মা এক শরীর পরিত্যাগ পূর্বক অন্ত শরীর 
গ্রহণ করেন। 

হে কৌস্তেয় অজ্ঞুন ! আমার মায়া প্রযুক্ত স্থিতিকালে অর্থাৎ প্রকৃতির 
ব্ক্তাবস্থায় আমাতে ভাসমান এই ভূত সকল প্রলয়কালে আমারই 
মায়ারূপিণী অব্যক্তা প্রকৃতিতে লোপ পায়, আবার নৃতন কল্পারস্তে আমিই 
তাহাদের স্থ্টি করি ' 

স্বপ্রবিহীন গাঢ় নিদ্রাকালে অর্থাৎ স্যুন্তিকুঁলে মন ও বুদ্ধির অস্তিত্ব 
অন্ভূত না হইলেও তাহার! একেবারে বিনষ্ট হয় না, কিন্তু অব্যক্ত বীজ 
ভাবে বর্তমান থাকে এবং স্ুযুপ্তিকাঁল অতিক্রান্ত হইলেই আবার মন ও 
বুদ্ধিরূপে ব্যক্ত হয়। যদিংসুযুপ্তি হইলেই মন ও বুদ্ধি বিনষ্ট হইত তাহা 
হইলে সুযুপ্তির পর আর এমন বৌধ হইত না যে, যে আমি সুষুপ্ডিগ্রন্ত 
হইয়্াছিলাম সেই আমি এখন আবার স্ুযুপ্তি হইতে মুক্ত হইয়াছি। 
সেইরূপ প্রলয় হইলেই জীবের মন বাসনা ও কর্মফল একেবারে ধ্বংস 
পায় না, কিন্তু তাহারা। অব্যক্ত বীজভাবে বর্তমান থাকে । আবার 
প্রলয়াবসানে তাহারা! ব্যক্ত হয়। সুতরাং প্রলয় হইলেই জীব মুক্ত হয় 
না। মুক্তির জন্ত জীবকে শান্ত্রোপদিষ্ট মতে চলিয়া ঈশ্বরকে অনন্ভভাৰে 
ভক্তি করত শান্ত্রবাক্য বিচার ও ঈশ্বরধ্যানপূর্বক জানিতে হইবে থে 
আমি বদ্ধ নহি, আমি বাস্তবিক মুক্ত কেবল ভ্রম প্রযুক্তই আমি আপনাকে 
বদ্ধ মনে করিতেছি। নতুবা! মহীপ্রলয়কাল পর্য্যস্ত জীবকে বদ্ধ থাকিতে 
হইবে, এবং আপন আপন কর্্মফলে মহাপ্রলয়কাল পর্য্স্ত বারম্বার জন্ম- 
গ্রহণ, সুখ দুঃখ ভোগ, এবং শরীর পরিত্যাগ করিতে হইবে । মহা 
প্রলয়ের কালগণনা পুরাণমতে নিম্নলিখিতরূপে করিতে হয়। যথা, 
মনুষ্যদিগের এক বৎসরে দেবতাদদিগের এক অহোরাত্র। দেবতাদিগের 
দ্বাদশ সহত্্র বর্ষে এক চতুষুগ। চতুধুগ সহস্রে অর্থাৎ এক প্রলয়ের 


৬৮ সরল বেদান্ত-দর্শন। 


অবসান হইতে নৃতন প্রলয়ারস্ত পর্যযস্ত সময়ে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার এক দিন। 
এবং চতুযুগগ সহজে হিরণ্যগর্ড ব্রহ্মার এক রাত্রি অর্থাৎ এক প্রলয়ের 
আরম্ত হইতে নেই প্রলয়ের শেষ পর্য্স্ত । সুতরাং অষ্টযুগ সহ্মে হিরণ্য- 
গর্ভ ব্রহ্মার এক অহোরাত্র। এই প্রকার অহোরাব্রের হিসাবে একশত 
বৎমর হিরণ্যগর্ভ ত্রহ্মার পরমাযু। হিরণ্যগর্ভ ব্রন্মার পরমাধুর শেষে 
মহাপ্রলয় আরম্ত। হিরণ্যগর্ভ ব্রদ্দার পরমাদুর পরিমাণ, প্রকৃতির স্থিতি 
কাল*। স্থতরাং অতিশয় দীর্ঘকালব্যাঁপিনী বলিয়া প্রক্কৃতিকে ব্যবহারিক 
দৃষ্টিতে অনাদি অনন্তকাল ব্যাপিনী বল! যায়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কতকগুলি 
বিশেষ নিয়ম দ্বারা এই প্রকৃতি অস্তঃ ও বাহজগৎরূপে ব্যক্তা ও চালিতা 
হুইয়। থাকে, আবার অব্যক্তা হইয়। বীজরূপে থাকে । এই জন্ত ভগবান 
বলিতেছেন এই সমস্ত ভূতগণ প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত। আমি দেই 
প্রাকৃতিক নিয়মগুলির নিয়স্তা। সেই প্রাকৃতিক নিয়ম মতই এই সমস্ত 
ভূতগণ স্থষ্ট হইয়া থাকে । আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতিই এই চরাচর জগৎ 
প্রসব করে এবং প্রাকৃতিক নিয্মমান্ুসারেই জগতের ্ষ্টি স্থিতি ও লয় 
হইয়! থাকে । 

হিরণ্যগর্ভাদি স্ত্ব পর্য্যস্ত সমস্ত ক্ষেত্রে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ সঙ 
চিদ্াত্মা বলিয়া জান। যেমন অগ্নির উত্তাপে লৌহখণ্ড অগ্িমূর্তি ধারণ 
করে, জীবের মন বুদ্ধি প্রভৃতিও সেইরূপ আমার প্রভাবে চেতনের ন্ায় 
দৃষ্ট হয়। আমার মত এই ষে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই সম্যক, জ্ঞান। 
৫) পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম, ০১) 
অহঙ্কার অর্থাৎ আমি একজন পৃথক. সত্বাবিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রকার মোহ, 
(৯) বুদ্ধি, (৯) অব্যক্ত অর্থাৎ অব্যক্ত। প্রকৃতি অব্যক্ত প্রাণ এবং অব্যক্ত 
বিজ্ঞান, (১০) দশ ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেক্রিয় ও পঞ্চ কর্শেন্দ্িয। (১) মন- 
নে্ত্িয় বা চিত্ত বা মন এবং (৫) পঞ্চ ইন্ত্রিয়ের বিষয় গন্ধ, রস, রূপ, 





* খান্তবিক ছিরণাগর্ভ একজন স্বতন্ত্র জীব বা! দেবতা নহেন। মমন্ত জীবের মনোময় 
কোষের সমষ্টির নাম হিরণ্যগর্ভ । উপাসন। এবং উপদেশের সৌকর্য্যার্থ হিরপ্যগর্ভ ও 


বিরাটপুরুষ কল্গিত হন (১৬ প্রবন্ধ দেখ)। 


একাদশ প্রবন্ধ । ৬৯ 


স্পর্শ ও শব্দ, এই চতুর্কিংশতি তত্ব এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, স্থখ, ছঃখ গ্রভৃতি 
মানসিক সঙ্কল্প সকল শরীর, চেতনা, এবং ধৈর্য্য ইহাদিগকে সংক্ষেপে 
ক্ষেত্র বল! ষায়। ইহারা সকলেই বিকারশীল। হে অর্জুন! অস্তর্যামী 
ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়দেশে ক্ষেব্রজ্ঞ্ূপে আছেন। সুত্রধর সকল দারু 
যন্ত্রারূট় পুভ্তলিকাগণকে যেমন আপন আপন ইচ্ছামত চালাইয়া থাকে, 
ঈশ্বর সেইরূপ বুদ্ধি, মন, ইন্ড্রির এবং শরীরাভিমানী জীব সকলকে আপন 
ইচ্ছামত ভ্রমণ করান। 

মন, বুদ্ধি, কর্ম ও বাক্যে সর্বতোভাবে সেই ঈশ্বরের স্মরণ গ্রহণ কর। 
তাহার অনুগ্রহে আম্ঙ্জানলাভ করত আপনাকে নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত 
ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিবে এবং পরাশাস্তি লাভ করিবে । 

বরুণদেব পুক্রকে একেবারে আত্মতত্বের উপদেশ দেন নাই। তাহার 
কারণ এই যে তপস্যা দ্বার! অধিকারী না হইলে জীবের বুদ্ধিতে আত্ম- 
জ্ঞান প্রকাশিত হয়.লাঁ। তবে তিনি পুত্রকে আত্মজ্তান লাভের উপায় 
বলিয় দ্িয়াছিলেন। দেই উপায় মত চলিয়া! ক্রমশঃ চিত্তের উন্নতিলাভ 
করত আত্মজ্ঞানে অধিকারী হওয়ার পর ভৃগু মুনির আত্মজ্ঞান হইয়াছিল। 
আত্মার লক্ষণ ও স্বরূপবাচক শান্্রবাক্য সকল পুনঃ পুনঃ আলোচন। 
করত শাস্ত্রের উপদেশমত একাগ্রমনে আস্মচিস্তাই আত্মজ্ঞানের একমাত্র 
উপাক্ক এবং শাস্তপ্রদর্শিত এই উপায় অবলম্বন পুর্বক আত্মজ্ঞান লাভ 
করাই পরম পুরুষার্থ। অতএব ব্রহ্গ শান্বষোনি এই সুত্র প্রতিপন্ন হইল। 


িতিফকত 





দ্বাদশ প্রবন্ধ । 





নিগুণ আতর তত্ব । 


ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে যে ত্রন্ধজ্ঞান হইলে আর ব্যবহারিক দৃশ্য, 
দর্শন ও দর্শক প্রভৃতি ভেদজ্ঞান থাকে না, তখন কেবল একমাত্র স্বগত- 
্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত আত্ম। ব্যতীত আর সমস্ত পদার্থই মায়ামক্ষ 
অতএব সন্বাবিহীন রূপে দৃষ্ট হয়। 
ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন-__ 
যে অদ্বৈত ব্রন্দে ১) এক অন্তকে দেখে না, এক অন্তকে শুনে না, 
এক অন্যকে জানে না, সেই অদ্বৈত ব্রহ্ম বৃহত্তমার্থক ভূম! শব্দ বাচ্য। 
ষে অবস্থার এক অন্যকে দেখে, এক অন্যকে শুনে, এক অন্যকে জানে 
সেই দ্বৈত ভাবাপন্ন জগৎ অল্পশব্দবাচ্য । ভূমা অমৃত এবং অল্প মর্ত্য | 
নারদ মুনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "হে ভগবন্! সেই ভূমা কাহাতে 
প্রতিষ্টিত ?” উত্তরে ভগবান, সনংকুমাঁর বলিয়াছিলেন “ভূমা আপন 
মহিমাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত। তাহার অপর কোন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন 
নাই। তিনি নিজেই নিজের প্রতিষ্ঠা |” 
বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন-_ 
অদ্বৈত আত্মা মায়! প্রভাবে যখন দ্বৈতভাবে পি হন, তখন 
ষ্ঠ দর্শনেন্দ্রিয় হবার! দ্রষ্টব্য পদার্থ দর্শন করে, ভ্রাতা ্রাণেস্দ্রিয় দ্বারা 
স্বাতব্য পদার্থ আত্রাণ করে, শ্রোত! শ্ররণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রোতব্য বিষয় 
শ্রৰণ করে, বক্তা! বাগিপ্রিয় ঘারা অপর ব্যক্তিকে অভিবাদন করে, সস্তা 
মননেন্দ্রিয় বার মন্তব্য বিষয় মনে করে, এবং বিজ্ঞাতা বিজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বার! 
বিজ্ঞাতব্য বিষয়ের জানলাভ করে। কিন্ত দ্বপ্রকালে দৃ্ই জগৎ জাগরণা- 
(১) স্থষ্টির পর্বের অবস্থান্ন যখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, এবং জ্ঞানীর 
চক্ষে এখনও যেরূপ এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই সেই অবস্থায়। 


দ্বাদশ প্রবন্ধ । ৭১ 


বস্থায় যেরূপ লোপ পায়, স্ইরূপ যখন ত্রহ্মবিদের জান হৃষ্টিতে সমস্ত বাহ 
ও অন্তর্জগৎ কেবল এক অদ্বৈত আত্মায় বিলয় প্রাপ্ত হয় তখন তিনি 
কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন বিষয় দর্শন, আত্রাণ, শ্রবণ ও মনন করিবেন, 
কোন ব্যক্তিকে অভিবাদন করিবেন, এবং কোন বিষয় জানি- 
বেন? ব্রদ্মবিদের অবিদ্যা নাশ হওয়ায় তিনি কর্তা, করণ, কর্ম, ও ক্রিক 
ও সমস্ত জগৎকে মায়াময় দেখেন, তাহার দৃষ্টিতে একমাত্র সৎচিং-আনন্দ 
আত্ম! ভিন্ন আর কোন বস্ত সত্য বলিক্সা প্রতিভাত হয় না। যেমন ভ্রম 
কালে ভ্রান্ত ব্যক্তি মরুভূমিকে জল মনে করে এবং ভ্রম ঘুচিয়া গেলে 
মরুভূমিকে মরুভূমিই দেখে সেইরূপ অবিদ্যাকালে ভ্রান্ত জীব আত্মাকে 
জগৎ দেখে, অবিদ্যা ঘুচিয়া গেলে আত্মাকে আত্মাই দেখে । 
ঈশোপনিষদূ্‌ বলিয়াছেন_- 
পরমার্থবস্তদর্ণী যখন সমস্ত জগৎকে একমাত্র আত্মারূপে দেখেন 
তখন তাহার অদ্বৈতজ্ঞানে মোহ এবং শোকের কোন কারণ থাকিতে 
পারে না। 
ভগবান বাস্থদেব গীতায় বলিয়াছেন-_ 
যে ব্যক্তি আত্মান্তেই রতি, তৃপ্তি ও তুষ্টি উপভোগ করেন সেই আত্ম- 
জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির কর্তব্য কর্তন কিছুই নাই। তিনি বিধি নিষেধের 
অতীত। কর্্-অকর্ম্-পুণ্য-পাপ প্রভৃতি সমস্তই তাহার দৃষ্টিতে মারাময়। 
স্থতরাং পুণ্যার্থে তাহার কর্ম করিবার প্রয়োজন নাই এবং কর্ম না করার 
জন্য তাহার কোন প্রত্যবায় হয় না। আব্রঙ্গ অর্থাৎ হিরণ্য*র্ভ ব্রন্া 
হইতে স্তম্ব অর্থাৎ তৃণ পর্য্যস্ত সমস্ত ভূতই তাহার দৃষ্টিতে ইন্্রজাল সদৃশ 
মায়াময় হওয়ায় তাহার! তাহার কোন প্রয়োজনেই লাগে না। 
কঠোপনিষদ, বলিয়াছেন-- 
যাহাঁকে জগৎ বলিয়া মনে হয় তাহাই আত্মা ; সেই নিরাকার নির্ব্বি- 
কার আত্মাই মায়া-প্রভাবে ভ্রষ্টাী ও দৃশ্যভাবে ভাসমান রহিয়াছেন। 
ষে ব্যক্তি এই জগৎ ও আত্মাকে পৃথক. মনে করে ভাহাকে বারগ্গার জন্ম 
ও মৃত্যু পরিগাহ করিতে হয়। 
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কৈবল্যোপনিষৎ বলিয়াছেন-_ 

দেশ কাল বস্ত পরিচ্ছেদ শৃগ্ঠ যে পরব্রঙ্ম সকলের আত্মা, কোন পদা- 
খেই বাহ! হুইতে পৃথক অস্তিত্ব নাই, ধিনি এই মায়াময়ী প্রকৃতির 
অধিষ্ঠান, ধিনি সমস্ত মহৎ পদার্থ অপেক্ষা মহত্বর, এবং সমস্ত হুক পণার্থ 
অপেক্ষা ুক্মতর, যিনি জন্ম বৃদ্ধি মৃত্যু প্রতৃতি বিকারশৃন্ত, তিনিই মান্না- 
দ্বারা জীবাত্মাভাবে প্রকাশিত হন। বাস্তবিক জীবাত্মা ও নিগুণ 
ব্রহ্ম অভিন্ন। 

জাগরণ স্বপ্ন সুযুণ্ডি প্রভৃতি কালে যে সমস্ত প্রপঞ্চ প্রকাশ পায় দে 
সমস্তই ত্রঙ্গ। রজ্জতে সর্পত্রমের স্তাঁয় ব্রহ্ষকেই জীব অবিদ্যাবশত এ 
সমস্ত প্রপঞ্চভাবে দর্শন করে। বাস্তবিক এক নিরাকার. নির্বিকার 
নিগু৭ ব্র্গ ভিন্ন এই জগতের পৃথক, অস্তিত্ব নাই। শাস্ত্র প্রদর্শিত উপায় 
অবলম্বন পূর্বক সাধক “আমিই ব্রহ্গ” এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ 
হইলে সর্ব প্রকার বন্ধ হইতে মুক্ত হন। 

ব্রন্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে সাধক দেখিতে পান যে জাগরণ স্বপ্ন ও 
স্যুপ্তি কালে যাহা কিছু ভোগ্য ভোক্তী ও ভোগভাবে প্রকাশিত হয় সে 
সমন্তই মায়াময়। ্বপ্রদ্রষ্টা পুরুষ যেমন স্বপ্রকল্পিত জগৎ হইতে পৃথক 
এবং স্বপ্রকল্পিত জগতের সাক্ষী সেইরূপ মাক্সাময়ী প্রকৃতির কর্তা আত্মা 
এই সমস্ত মায়া প্রপঞ্চ হইতে পৃথক এবং এই সমস্ত মায়াপ্রপঞ্চের সাঙ্গী। 
তখন সাধক দেখিতে পান সে আমি চিন্মাত্র কৈবল্যাত্মা' সদাশিব ভিন্ন আর 
কিছুই নহি। ৃ 

তখন সাধক দেখেন বে. আমিই নিখিল জগতের স্থষ্ি-্থিতি-লয়-কারণ, 
দেশ কাল বস্ত পরিচ্ছেদ শূন্য, জ্ঞাত জ্ঞেয়া্দি বিভেদরহিত অয় ব্রহ্ম । 
আমিই মায়াদারা৷ দৃশ্য দর্শক ও দর্শনতাবে প্রকৃতির বিস্তার করি। আমিই 
এই মস্ত মাক্সাপ্রপঞ্চ উপসংহার পূর্বক প্রলয়কাঁলে প্ররুতিকে অব্যক্ত 
ভাবে রাখি এবং মহাঁগ্রলয্ন কাঁলে প্রক্কৃতি আমাতেই বিলীন হয় । 

আমিই সুম্ম হইতে সুস্মতর ও মহান, হইতে মহত্বর। আমিই অনন্ত 
ভেদববান, বিরাট পুক্ুষ, আমিই সর্বপ্রথম ্ষ্ট হিরপ্যগর্ভ। আমিই 
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প্রক্কতির র্টা অধিষ্ঠাত। ও সহারকর্তা ঈশ্বর । এৰং আমিই সচ্চিদানন্দ 
অয় ব্রহ্ম। 

হস্ত পদাদি আমার নাই অথচ আমি সর্বশক্তিমান। চক্ষু কণ্া্ধি 
আমার নাই অথচ আমি সর্বেন্্রিয়শক্তিসম্পন্ন। মন বুদ্ধি প্রভৃতি আমার 
নাই অথচ সমস্ত অস্তরিজ্র্রিয়ের শক্তি আমাতে বিদ্যমান। আমি নিগুণ 
আমাকে কেহ জানে না, আমি কিন্তু সর্বদা সমস্ত জগৎকে জানিতেছি। 

বেদ সমুদ্র আমারই তত্ব প্রকাশ করে। উপনিষৎ সমূহ আমা হইতেই 
উদ্ভূত হইয়াছে। বেদের যথার্থ মর্ম কেবল আমিই অবগত আছি। 
পাপ পুণ্য আমাকে স্পর্শ করিতে পাকে না॥ আমার জন্ম নাই, আমার 
বিনাশ নাই,আমার দেহ নাইআমার ইন্দ্রিয় নাই,এবং আমার বুদ্ধি নাই। 

আমি ভূমি নহি, অমি জল নহি, আমি অগ্নি নহি, আমি বায়ু নহি, 
আমি আকাশ.নহি। -এই পঞ্চভূতের মধ্যে ছুই বা অধিক ভূতের মিশ্রণ 
আমাতে নাই? আমি স্বগত-স্বজাতীন্-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত অয় 
আত্মা। এই সমস্ত জগৎ আমার কল্পন! প্রস্থত এবং আমার কল্পনা ভিন্ন 
ইহার পৃথক. অস্তিত্ব নাই। মায়ামসী ব্যক্তা ও অব্যক্ত প্রক্কৃতি হইতে 
আমি সম্পূর্ণ পৃথক,। এই ভাবে আত্মতত্বের অপরোক্ষান্ততৃতি হইলে 
সাধক অদ্বৈত ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন। 

বুহদারণ্যকোৌপনিষৎ বলিয়াছেন-- 

যখন সাধক অপরোক্ষভাবে জানিতে পারেন ঘে শরীর ইন্জিন মন ও 
বুদ্ধি হইতে পৃথক, নিশুণ আত্মাই আমি তর্রন আর তাহার কোন প্রকার 
ইচ্ছা! বা কামনা, থাকিতে পারে না। যেয়ে কারণে সাধারণ লোকের 
শরীর ইন্দ্রিয় যন 9 বুদ্ধিতে সুখ ছুঃখ উৎপন্ন হয় সেই লমস্ত কারণ: 
ঘটিলেও তাহার পুর্ণানন্দের বিকার হয় না। 

অনেকানর্থ স্ব,ল, বিবেকজ্ঞান প্রতিপক্ষ, অবিদ্যাময় সংসারে প্রবি 
জীবাত্মীকে নিগুণণ ত্রচ্ম হইতে অভিয্ন বলিয়া যখন সাধক অপরোক্ষভাবে 
দেখিতে পান তখন ক্তিনি আপনাকে সর্বাক্মা সর্ধবকর্তা সর্কাধার সর্বসার্গী 
অন্বস্ন চিন্ময় বলিয়া! জানিতে পারেন। 
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এই দেহে থাকিতে থাকিতে সাধক যদি ব্রদ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ 
করিতে সমর্থ হন তাহা হইলে সাধক কৃতার্থ হন। যতকাঁল না অপরোক্ষ 
্রহ্মভ্ঞান হয় ততকাল জীবকে বারম্বার জন্ম মৃত্যু পরিগ্রহ করিতে হয়। 
ধাহারা এই তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তীহারা মুক্তির জন্য শাস্প্রদ- 
শিতি উপায় অবলম্বন করেন এবং ক্রমশঃ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যাহারা এই 
তথ্য জানে ন! তাহারা সত্য মার্থ না পাইয়। জন্ম মরণাদি হুঃখ ভোগ 
করিতে থাকে । 

ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন দ্বারা যখন জীব ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ 
ফরিতে সক্ষম হয় তখন কোন পরম কাকুণিক আচার্য উক্ত জীবের লন্ম.খে 
প্রাহৃভূতি হন। দেই আচার্যের উপদেশ পাইয়া জীব মুক্তির জন্য শান্লোক্ত 
মার্থ অবলম্বন করেন) এবং তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ষের যথার্থ তত্ব অপরোক্ষ 
,ভাবে অবগত হন। হ্বগত-ন্থজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত চিন্ময় ব্রন্গের 
অপরোক্ষ জান হইলে ব্রহ্ম হইতে আমি ভিন্ন এইরূপ তেদ জ্ঞান সাধকের 
চিত্তে আর থাকিতে পারে না এবং সাধক ত্রঙ্গনির্বাণ প্রাপ্ত হন। 
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»৯৮৮৬৩৩৮শটী 


নিগডণ আত্মার উপাঁসন।। 


অদ্বৈতজ্ঞানই ব্রন্ধের স্বরূপ জ্ঞান, অদ্বৈত জ্ঞানলাতই পরম পুরুযার্থ 
এবং তপস্যা বা! একাগ্রচিত্তে ব্রদ্দের উপাসনাই অদ্বৈত জ্ঞানলাতের একমাত্র 
উপার, এই তথ্য শাস্ত্রে ভূয়োভুয়ঃ উপদিষ্ট হুইয়াছে। উপবেশনার্থক 
আস্‌, ধাতু হইতে উপাসনা শব উৎপন্ন হুইয়াছে। উপাস্য বস্ততে চিত্তকে' 
নিশ্চল ভাবে স্থাপিত করার নাম উপাসনা। চিত্তের ধর্মই এই যে, ইহা 
রূপ ও গুণ দ্বারা! সহজেই আকৃষ্ট হয় । স্থতরাং রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দবিহ্বীন 
মায়াতীত নি ব্রহ্মতে চিত্তকে নিশ্চল ভাবে স্থাপিত করা অতি দুরু 
ব্যাপার ॥। নিরুপাধিক ব্রহ্ম বিষয়ক শান্্রবাক্য সকল বারশ্বার আলোচনা 
পূর্বক সকল প্রকার রূপ ও গুণ হইতে মনকে প্রত্যাহার করত নিশুণ 
আত্মাতে মন্ঃসংযোগ করিতে করিতে অভ্যাস দ্বার ক্রমশঃ এই নিুণ 
উপানন। আয়ত্ত হয়। 

বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন-__ 

স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত এক ব্রহ্ম ব্যতীত অন্ত কোন 
পদার্থের অস্তিত্ব নাই এই তথ্যে সর্বদা মনোনিবেশ করিবে । যে ব্যক্তি 
জগৎকে অথটগ্যুকরস ব্রহ্ম হইতে পৃথক মনে করে তাহাকে বারশ্বার জন্ম 
মৃত্যু ভোগ করিতে হয়। এই অপ্রমেয় অবিনাশী ব্রন্মকে একরস (অর্থাৎ 
ভেদ রহিত ও এক ভাবে স্থিত ) বিজ্ঞানঘন ( অর্থাৎ কেবলমাত্র চৈতন্) 
বলিয়! জানিবে, যেহেতু ইনি আকাশাদি সম্বলিত সমস্ত মায়াময় জগতের 
অবলম্বন, ধর্্মাধর্্দাদিমলরহিত, জন্মমরণাদি বিক্র্রিয়াশুন্ঠ, নিত্য, মহওম 
আত্মা 

শাস্ত্রাধ্যয়ন, গুরূপদেশ, মনন, ধ্যান প্রভৃতি উপায় দ্বার! ত্রহ্মকে বিশেষ- 
রূপে জানিয়া! পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ করা ধীর ব্রাক্মণের কর্তব্য । বহুত্ব প্রতিপাদক 


৬ সরল বেদাস্ত দর্শন । 


বহুসংখ্যক শব চিন্তা করিও না। ওষ্কার, বা অন্য বীজমন্ত্র, ব! একমেবা- 
দ্বিতীয়ং, ক! সত্যং গ্তীনং অনত্তং ব্রন্ধ, বা! প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, বা সৎ চিৎ আনন্দং 
ব্রহ্ম, বা অয়ম্‌ আত্ম ব্রহ্ম, বা তত্বম্সি, ব৷ অহং ব্রন্ধান্মি, প্রভৃতি একত্ব 
এগুতিপাদক স্বল্পশব্দ বা বাক্যসকল অবলম্বনপূর্্বক সেই নি ব্রঙ্গের 
ধ্যান করিবে। অনেক শবের অভিধ্যান শ্রান্তিজনক, তদ্থার! সমাধি হয় 
না। 
আত্মা জড় জগৎ নহেন, আত্মা অচেতন শক্তি নহেন, আত্মা শরীর 
নহেন, আত্মা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ নহেন, আস্মা মন নহেন, আত্মা 
বুদ্ধি নহেন, আত্ম। ইন্র্রিয় নহেন, এই প্রকারে ইহা নহেন, ইহা নহেন, 
অর্থাত নেততি, নেতি, এই বাক্য দ্বারা আত্মতন্ব শ্যা্ত্রে নির্দিষ্ট হয়। সকল 
ইস্ত্রিয়ের অগম্য বলিয়া আত্মা অগৃহ্য, আত্মা কাহারও শরীর নহেন সুতরাং 
আত্ম! অনীর্ধ্য, কোন পদ্বার্থের সহিত আত্মার সংসক্তি হয় না স্থৃতরাং আত্ম! 
অসজ্য, এবং আত্মা কোন পদার্থের সহিত বদ্ধ নহেন, অতএব আত্মা 
অসিত। এই অগৃহ্য, অশীধ্য, অসুজ, অসিত আত্ম। সুখছু:খাতীত এবং 
অবিনাশী। শরীর ধারণ হেতু পাপক্ত্িয়াজনিত পরিতাপ বা পুণ্যকর্ধ 
জনিত হর্ষ নিত্যমুক্ত আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মজ্ঞানলাভের 
পু্র্ক ইহজন্মে অথব! পূর্বজন্মে আত্মজ্ঞানী যে কোন পাপ ব! পুণ্যকর্মম 
করিয়! থাকিতে পারেন সে ষমস্ত কর্মের ফল আত্মজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয় 
এবং আত্মজ্ঞানলাভের পর অনাত্মজ্ঞানীর ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আত্মজ্ঞানী 
কোন পুণ্য বা পাপ করিলেও তজ্জরনিত ফল আত্মজ্ঞানীষ্ক স্পর্শ করে ন1। 
সুতরাং প্রবৃত্ত ফল কর্ম উপভোগ দ্বার ক্ষপ্প পাইলেই আত্মজ্ঞানী ব্রহ্গ- 
নির্বাণ প্রাপ্ত হন। এই সংক্রান্ত গ্রকটী খক্‌ মন্ত্র) আছে। যথা--“তত্ব- 
জ্ঞানী ব্রাহ্মণের নিত্য মহিম। এই যে,ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যে কর্ম্পকে শুভ.বা 
অশুভ বল৷ যান তিনি সকাম ভাবে সে কর্ম করেন না এবং. নিফামভাবে 
সেই কর্ম করিলে তাহার কোন বৃদ্ধি বা ক্ষতি হয় না। 
স্থতরাং এই মহিমার তত্ব বিশেষরূপে জান! কর্তব্য । যিনি এই মহি- 
আর তত্ব জানিতে পারেন তিনিও কামন। পররতন্ত্র হইয়া! পুণ্য পাপ করেন 
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মা এবং অন্ত কোন কারণে কোন পুণ্য বা পাপ কর্ম ব্যবহারিক দৃষ্টিতে 
তাহা কর্তৃক সম্পাদিত হইলেও তিনি তজ্জনিত পুণ্য ও পাপ দ্বার! লিপ্ত হন 
না 1” উক্ত মহিষার তত্ব জান! কর্তব্য, এবং উক্ত মহিমার তত্ব জানিতে 
পারিলে জীব কর্বন্ধ হইতে মুক্ত হয়। শাস্ত্রের এই বিধান জানিয়! সাধক 
বাহ্যেস্্রিয ব্যাপার হইতে শাস্ত, অন্তঃকবণ তৃষ্ণা হইতে দাস্ত, সর্বপ্রকার 
কামন। হইতে উপরত, সখ হুঃখাদি তিতিক্ষু এবং ব্রহ্গে একা গ্রচিত্ত হইলে 
আপন আত্মাতে ব্রহ্ম দর্শন করেন এবং সেই অদ্বৈত ব্রক্ষে সমস্ত জগৎ 
ভ্রাস্তিকল্পিত বলিয়া দেখিতে পান। প্রবৃত্ত ফল ভিন্ন ইহার অপর সমন্ত 
পাপ পুণা কর্মফল ধবংল প্রাপ্ত হয় এরং ভবিষ্যতে অন্য কোন পাপ পুণ্য 
কর্মফল ইহাকে স্পর্শ করে না। ইনি বিগত-ধর্ম্মীধর্শ, বিগতকাম, এবং 
অহং-ব্রঙ্ষ--অস্মি অর্থাৎ আমিই ব্রগ্ধ এইব্প নিশ্চিতমতি হইয়া! ত্রাঙ্গণ শব 
বাচ্য হন। যে সকল,ব্রাঙ্গণ কুলোভ্তবগণের এই প্রকার তত্বজ্ঞান হুয় না 
তাহারা গৌণ ব্রাহ্মণ, মুখ্য ব্রাহ্মণ নহেন। 

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ অন্ঠত্র বলিয়াছেন -_ 

নিগুণ ত্রহ্মও পূর্ণ, সগ্ণ ব্রঙ্মও পুর্ণ। মায়াময়ী প্রক্ৃতিরূপ আবরণ 
হেতু নিগু৭ ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্মভাবে দৃষ্ট হন। প্রকৃতি মায়ামরী অতএব 
অন্তিত্ববিহীন এই জ্ঞান স্স্থির হইলে কেবলমাত্র নিগুণ ব্রহ্গই অবশিষ্ট 
থাকেল। 

ভগবান, বাহ্থদেব গীতাতে বলিয়াছেন-_ 

সঙ্কল্পপ্রভব কাম সকলকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ পূর্বক বিবেকযুক্ত 
মন দ্বারা ইন্ত্িরগণকে বিষয় সকল হইতে প্রত্যাহার করত বুদ্ধি ও ধৈর্য্য 
লহকারে পঞ্চ মহাতৃত, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারকে আত্মাতে প্রবিলার্পণ 
করিবে। অনস্তর সমস্তই আত্মা,আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই এই প্রকার 
দূঢ়নিশ্চয় হুইন়্া মনকে আত্মাতে নিশ্চল ভাবে স্থাপন করিবে এবং আত্ম! 
ভিন্ন আর কিছুই চিস্তা করিবে না। 

স্বভাবতঃ চঞ্চল অতএব (ধার্ধ্যমান হইলেও) অস্থির মন যদি শব্বাদি 
কোন কারণ হেতু আত্মচিন্তা হইতে বিচলিত হয় তাহা হইলে মনকে 


৭৮ সরল বেদাস্ত দর্শন । 


নিগ্রহ করত সেই সমস্ত মায়াময় কারণ হইতে সংযমন পূর্বক আত্মচিন্তার 
স্থির করিবে । | 

এই প্রকার যোগাভ্যাস দ্বারা যে যোগী আপন মনকে প্রকষ্টরূপে শাস্ত 
করিতে পারেন তাহার মোহাদি ক্লেশরজঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং “সমন্তই 
্রঙ্ধ” ইহা তাহার স্থিরনিশ্চয় হয়। তখন তিনি ধর্াধন্ম্াদিবর্জিত হুইয়! 
পরম সুথ প্রাপ্ত হন। 

যোগ সাধনের অন্তরায় সমূহ হইতে এইবপে মুক্ত হুইয়৷ সর্বদা আত্ম- 
ধ্যান করত বিগতপাপ জীবন্থুক্ত যোগীপুরুষ অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাতরূপ নির- 
তিশয় স্ুখভোগ করেন। 

যোগাভ্যাস দ্বারা সমাহিতচিত্ত যোগীপুরুষ স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়- 
তেদ-রহিত একরস আত্মাকে সর্বত্র অবলোকন করত আবন্ন্তম্ব পর্য্যস্ত 
সষস্ত ভূতে আত্মাকে এবং সমস্ত ভূতগণকে আত্মাতে দর্শন করেন। 

এইরূপ উপাসনায় সমস্ত জগৎ ব্র্গে প্রবিলাপিত হুইয়! যাঁয় এবং 
ত্রদ্দের স্থষ্টিকর্তৃত্ব প্রভৃতি মার়াসংশ্লিষ্ট লক্ষণ সকল উপানসকের মন ও 
বুদ্ধি হইতে অপস্যত হুয়। এই উপাসনায় বর্ষের শ্বরূপভাব উপাসিত 
হয় বলিয়! এই উপাসন! সর্ধোচ্চাধিকারী উপাসকের উপাসন।। কিন্ত 
ইহা! আয়ত্ব করা অপেক্ষাকৃত নিয় অধিকারীর পক্ষে অতিশয় কঠিন। 
স্থতরাং নিয় অধিকারী সাধককে উন্নত করত তাহাকে ব্রহ্গের স্বরূপ 
সরিবিষ্ট উপাসনার অধিকারী করার অভিপ্রায়ে শাস্ত্রে তটস্থ লক্ষণ ব্রন্ধের 
উপাসনা বিহিত আছে। তটস্থ লক্ষণ ব্রদ্গের উপাসনার ব্রক্ধ জগতের 
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কারণরূপে উপাদিত হওয়ায় ব্রদ্দের জগৎকারণত্ব প্রভৃতি 
লক্ষণ উপাসকের অবলম্বন হয়। স্মুতরাঁং এই উপালন পূর্বোক্ত শ্বরূপ 
সন্নিবিষ্ট উপাসন। অপেক্ষা সহজে আয়ত্ত হয়। এবং তটক্থলক্ষণ উপাসন! 
আরত্ত হইলে পর স্বরূপ সন্ষিবিষ্ট উপাদনায় জগৎকে ব্রক্মে বিলীন করিয়! 


8 সস স্পট স্লস 

* যে পুফ্ধরিণীর ধারে তালবৃক্ষ সকল বর্তমান থাকে সেই পুক্করিণীকে যেমন তটস্থ 
ভালবৃক্ষ অবলন্বন পূর্বক 'তালপুকুর' বল! যায় সেইকপ ্রচ্ছের ৃষ্টিকর্তৃত্ব প্রভৃতি উপাধি 
অধলব্দপূর্ধবক বঙ্গকে শৃষ্টিকর্তী ইত্যাদি ভাষে উপাদনাকে তটস্থ লক্ষণ উপাসন! ঘলে। 


ত্রয়োদশ প্রবন্ধ । ৭৯ 


নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অদ্বয় আত্মার উপাসনা করা হয়। তটগ্থলক্ষণ উপাঁ- 
সনার জগৎ মায়াময় বলিয়া! অবধারিত হইলেও জগতজ্ঞান একেবারে 
বিলুপ্ত হয় না, কিন্ত ব্রনের উপাসনার উপায়স্বরূপ থাকে। স্ব্ধপ সন্নি- 
বিষ্ট উপাসনায় মন ও বুদ্ধির গোচর সমস্ত ব্যবহারিক জ্ঞান বিলুপ্ত হুয়। 
কেবল মাত্র নি প আত্মার জ্ঞান বর্তমান থাকে । 

পঞ্চদশী গ্রস্থোক্ত নিয্নলিখিত বাদাহ্ুবাদ শুপ্পভাবে আলোচনা করিলে 
নিপুণ আত্মার তত্ব কতক পরিমাণে ধারণ! করিতে পার! যায় ,_ 

“বৌদ্ধতপন্থিগণ মূর্থতা প্রযুক্ত শ্রুতিবাক্য সকল অনাদর পূর্বক 
কেবল মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে আত্মারূপ কোঁন 
পদার্থ নাই। তাহাদের মতে সৃষ্টির পূর্বে কেবল মাত্র শৃন্ত ছিল। কিন্ত 
যে পদার্থের অস্তিত্ব থাকে কেবল তাহার সম্বন্ধেই 'আছে+ “ছিল” প্রভৃতি 
পদ প্রয্বোগ হয়। যাহ) ছিল না৷ তাহা। ছিল বলা যুক্তিযুক্ত নহে। যেখানে 
হুর্ধযালোক আছে সেখানে অন্ধকার নাই, এবং হুর্যযালোক অন্ধকারময়্ 
হইতে পারে না। সেইরূপ যাহা "ছিল না” তাহা! “ছিল” হইতে পারে 
না৷ এবং যাহা আছে তাহাও শৃম্তমন হইতে পাঁরে না। স্ুৃতন্নাং “কিছুই 
ছিল না” এই অর্থে «শুন্য ছিল” এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না । বিশে- 
ষতঃ যদি স্থষ্টির পৃর্ব্বে কিছুই না থাকিত তাহা হইলে এই সমস্ত স্থ্টি 
কোথা হইতে আসিত ? সম্পূর্ণ অভাব হইতে কোন প্রকার ভাব পদার্থ 
হুইতে পারে না। যদি স্থপ্টির পুর্বে কিছুই না থাকিত তাহা হইলে 
কখনই স্থষ্টি হইতে পারিত না! এবং বর্তমান কালেও কিছুই থাকিত না। 

বৈদাস্তিকেরা বলিয়া থাকেন থে মাক্সাঘারা আকাশাদি ও তাহাদের 
নাম ও রূপ কল্পিত হয় কিন্তু তাহাদের মতে আত্মা বা সম্বস্ত এই সমস্ত 
মায়াপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান। বৌদ্ধের! বদি শ্বীকার করেন বে তাহাদের শৃন্ত 
ও আকাশাদির স্তায় সত্বস্ততে কল্পিত তাহা হইলে তাহাদিগের সহি 
বৈদাস্তিকদ্দিগের আর বিশেষ পার্থক্য থাকে না। কিন্তু বদি বোৌদ্ধেরা 
বলেন ষে আত্মা! বা! 'স্স্তও কল্পিত এবং ভ্রমময় তাহ! হইলে তাহাদিগকে 
বলিতে হইবে যে এই কল্পনা এবং ভ্রম কাহার? নিরধিষ্ঠান করনা বা 


৮০ সরল বেদান্ত দর্শন । 


ভ্রম কখনই হইতে পারে ন1। : কিন্ত বৌদ্ধদের মতে এই ভ্রম বা কল্পনার 
অধিষ্ঠান নাই। ম্ুতরাং বৌদ্ধদের মত অসঙ্গত এবং বাস্তবিকই এই 
প্রপঞ্চের স্থষ্টির পূর্বে আত্মামাত্র ছিলেন এবং সেই আত্মার সঙ্কল্ন দ্বারাই 
এই সমস্ত জগৎ মায়াময় হইয়াও সত্যরূপে মায়াময় মন ও বুদ্ধিতে প্রৃতি- 
ভাত হইতেছে। সেই আত্মাকে হদয়ঙম করিবার উপায় এই যে, প্রথম 
সমস্ত সূর্ত পদার্থ মন হইতে অপসারিত করিতে হুইবে। সমস্ত মূর্ত পদার্থ 
মন হইতে অপস্থত হইলে পর অমূর্ত আকাশ এবং অন্ত যাহা কিছু মন 
বা! বুদ্ধির গোচর হয় সে সমস্ত মন হইতে বিদুরিত করিলে যাহা! অবশিষ্ট 
থাকে তাহাই আত্ম! । এক্ষণে হয়ত কেহ বলিবেন যে মন হইতে সফস্ত 
বিদূরিত করিলে মনে আর কিছুই থাকে না। তাহার উত্তর এই বে 
ইতিপূর্ব্বে দেখান গিয়াছে যে, বৌদ্ধেরা াহাকে শৃন্ত বা কিছুই না বলে 
তাহাই আত্মা, সেইরূপ তুমিও যাহাকে 1কছুই না বলিতেছ তাহাও সম্পূর্ণ 
অভাব নহে কিন্তু তাহাই বাস্তবিক নিন আত্মা। কিছুই না এমত 
অবস্থা হইতেই পারে না, মন বুদ্ধির গোচর সমস্ত পদার্থ নিরাকরণ করিলে 
পর যাহা অবশিষ্ট থাকে এবং যাহাঁকে কোন মতেই নিরাকরণ করা যায় 
ন! সেই নিত্য সৎ পদার্থই আত্মা এই বলিয়া শ্রুতি আত্মতত্বের উপদেশ, 


দিয়াছেন ।” 


০০১ 


চতুর্দশ প্রবন্ধ । 


চে 
তটস্থ লক্ষণ আত্ম(র উপ|সন|। 


পুর্বে দেখ! গিক্নাছে যে যদিও ব্রহ্ম নিজে বাস্তবিক নির্বিকার তথাপি 
তিনি আপন মায় দ্বারা আপনাকে জষ্টা ও দৃশ্ঠবূপে বিবন্তিত কিম্বা এই 
জগ্বৎ হুষ্টি করেন। জগৎ এদের বিকার নহে কিন্ত বিবর্ত | “-ছুগ্ধের 
বিকারে দধির উৎপত্তি হয়; এখানে" দধির উৎপত্তির জন্য দুগ্ধের স্বরূপ 
বিকৃত হুইস্বা যার, দধিতে আর ছুপ্ধের শ্বভাব থাকে না । দ্রষ্টার ভ্রমবশতঃ 
এক বস্তু অন্ব্ধপে দৃষ্ট হইলে সেই বস্তটী বিবন্তিত হুইয়াছে বল! যাঁয়। 
কোন বস্তর বিবর্ত'হইলে সেই বস্ত্র নিজের স্বরূপে কোনরূপ বিকৃতি হয় 
না। রজ্জ,কে সর্পভাবে দর্শন, মরুভূমিকে জলভাবে দরশন, প্রভৃতি ত্রাস্তি- 
মূলক দৃষ্টি বিবর্তের দৃষ্টান্ত। নির্বিকার ব্রহ্মই আপন মায়ার প্রভাবে 
দরই-দৃশ্য-দর্শন সমন্বিত জগত্রূপে বিবন্তিত হইয়াছেন । এই বিবর্তনে ব্রঙ্গের 
কোনরূপ বিকার হয় নাই। খরন্্রজালিকের মায়ার স্তাঁয় এবং স্বপ্রকালের 
দৃষ্টির স্তায় ঈশ্বরের মারাবশে এই মিখ্যা জগৎ সচ্চিদানন্দ ্রহ্গে সত্যব্ূপে 
প্রতিভাত হয়। বর্ষের স্বরূপ উপাসন! পারমার্থিক সত্যমূলক ও তটস্থ 
লক্ষণ উপাপন! ব্যবহারিক সত্যমূলক। সুতরাং বর্গের তটন্থ লক্ষণ 
উপাসন। শ্বব্ষপ উপাসনার অপেক্ষা সহজে আয়ন কর৷ যায় বলির! শাস্ত্র 
অনেক স্থলে তটস্থ লক্ষণ ব্রন্দের উপাপন! বিধান করিয়াছেন । তটস্থ লক্ষণ 
উপাসনা নিন ও অনিন্ত্য ব্রহ্ম স্থষ্টিকর্তা ও ঈশ্বর ও অন্তর্ধামী ও 
আাদ্যাশক্তি ও জগন্ধাত্রী ও দুর্গা ও তারা প্রভৃতি ভাবে উপাসিত হন। 
রি উপাসনান ত্রচ্ধের অব্যক্ত অচিস্তা স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ভাব প্রধান ভাবে 
বং তাহার স্ৃষটিকর্ভৃত্ প্রস্ৃতি লক্ষণ ও তাহার সৃষ্ট জগৎ অবলম্বন ভাবে 
হি মনে বর্তমান থাকে । 


১১ 


৮২ সরল বেদাস্ত দর্শন। 


বৃহদারণ্যক এঞ্তি বনিয়াছেন-- 

রূপ-রস- গন্ধ-ম্পর্শ-শব্দ-বিহীন ভেদ-রহিত চিন্ময় ব্রক্ম আপন নিগুৰ 
ভাব প্রতিখ্যাপন জন্য মায়াঘার৷ বূপ-রস-গন্ধম্পর্শ-শব্ধ সম্বলিত জড়ঞগৎ 
ভাবে এবং বিজ্ঞীন-মন-ইন্দরিয়শক্তি সম্পন্ন জীব সমূহ ভাবে বিবর্তিত হইয়া 
ছিলেন। এরই বিবর্তনের জন্ ব্রন্মের কোন প্রকার পরিবর্তন হয় নাই। 
অবিদ্যাধীন, বিবিধ-ভ্ঞানধুক্ত, নান। ইন্দ্রিয়শক্তিসম্পন্ন, অসংখ্য মন করনা 
করিয়া তিনি অসংখ্য জীবভাবে বিবস্তিত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক তিনি 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, ইন্দ্রিয়, মন, ও বিজ্ঞান বর্জিত, এক অদ্বিতীয় 
চিন্ময় হইলেও জীবগণ অবিদ্যাবশতঃ তাহাকেই অসংখ্য জীবাত্মাভাবে, কূপ 
লস গন্ধ স্পর্শ এবং শব্দযুক্ত অসংখ্য জড় পদার্থ ভাবে, এৰং বিজ্ঞান মন ও 
ইন্জরিয়যুক্ত অসংখ্য জীবভাবে অবলোকন করে। অশ্গণ যেমন সারথিকে 
আপন গৃহ হইতে নানা স্থানে লইয়া ঘাঁয় সেইরূপে বিবিধ পদার্থ বিবিধ 
পদার্থের জ্ঞান অসংখ্য মনোবৃত্তি সকলও ইন্দ্রি়গণ জীবসকলকে আত্ম 
পদার্থ হইতে নান! অনাত্ম পদার্থে লইয়া যায়। এই ইন্দ্রিগণেরও সংখ্যার 
সীমা নাই। যে জীবের ষত প্রকার ইন্দ্রির আছে সেই জীব নিগুণ 
আত্মাকে তত প্রকার ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ ভাবে সদর্শন করে। যাহার 
কেবলমাত্র কর্ণ আছে, অন্ত ইন্দ্রিয় নাই সে নিুণ আত্মাকে কেবলমাত্র 
শবময় ভাবে শ্রবণ করে। যাহার কেবলমাত্র চক্ষু আছে অন্য ইন্দ্রিয় নাই 
সে নিগ্ুণ আত্মাকে কেবলমাত্র ব্ূপময় ভাবে দর্শন করে। যাহার কেবল 
মার ঘ্বাণ শক্তি আছে সে নি্ডপ আত্মাকে কেবলমাত্র গন্ধময় ভাবে আত্তাণ 
করে। যাহার কেবলমাত্র চক্ষু কর্ণ ও নাসিক! আছে দে নিগুণ আত্মাকে 
স্ষপ শ্ধ ও গন্ধযুক্ত ভাবে সন্র্শন করে । যাহার চক্ষু কর্ণ নাসিক জিহ্ব!? 
ও স্ব আছে সে নি আত্মাকে রূপ শব্দ গন্ধ রস এবং স্পর্শ গুণমুক্ত 
ভে সমর্পন করে। যে জীবের আরও অধিক ইন্দ্রিয়, আছে সে আত্মাকে 
আও কমধিক গুপযুক্ত ভাবে দর্শন করে। যে জীবকে ঈশ্বন্ন অসংখ্য 
ইত্রশবধক্ত করিয়াছেন সে জীব নি্র্ণ আত্মাকে অসংখ্য গুপযুক্ত তাবে 
অহলোকন করে। সেইরূপ ধে জীবকে ঈশ্বর হত প্রকার বিজ্ঞান ও 
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মনোবৃত্তি দিয়াছেন সে জীব নিশ্$ণ আত্মাকে তত প্রকার বিজ্ঞান ও 
মনোবৃত্িযুক্ত মনে করে। বাস্তবিক ঈশ্বর কর্তৃক কল্পিত বিজ্ঞান ও মন ও 
ইন্জ্িয়গণই সেই চৈভন্ত স্বরূপ ব্রন্ষকে অনেক দ্রষ্টা ও দৃশ্য রূপে প্রকাশ 
করিতেছে । এই বিজ্ঞান মন ও ইন্দ্রিয়গণও ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে। 
সেই এক ত্রহ্মই অসংখ্য প্রাণী, অসং্য প্রীণিগণের বিজ্ঞান মন ও ইন্দ্রিয় 
এবং অসংখ্য প্রাণিগণের বিজ্ঞান মন ও ইস্্রিয়ের বিষয়রূপে আপনাকে 
বিবর্তিত করিয়াছেন। ন্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত দেশ কালান- 
বচ্ছিন্ন অনাদি অনস্ত ব্রহ্ই ঈশ্বর, তিনিই সমন্ত পদার্থ, ভিনিই সকলের 
আত্মা এবং তিনিই সর্বজ্ঞ। 

বর্গের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক শ্রুতি অন্ত্র বলিক্াছেন-- 

ষাঁজ্বন্ক্য বলিলেন, হে গার্গি! আকাশ বাহাতে ওতপ্রোতভাবে স্থিত, 
সেই পরমনিধান ব্রন্মের কথা বলিতেছি। ইহাকে ব্রাহ্মণের! অক্ষর বলিয়! 
থাকেন। ইনি স্থুল' নহেন, শুম্স্ নহেন, হ্ুপ্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, ইনি 
অগ্নির স্তাঁয় লোহিত নহেন, জলের ন্যায় দ্রব নহেন, মৃত্তিকার ন্যায় ছায়াঁ- 
বিশিষ্ট নহেন, ইনি অন্ধকার নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, অন্ত 
কোন পদার্থের সহিত ইহার সংসক্তি নাই, ইহার রস নাই, গন্ধ নাই, চক্ষু 
নাই, শ্রোত্র নাই, বাগিক্দ্িয় নাই, মননেক্রিয় নাই, ইনি হুর্ষ্যের ন্যায় তেজ 
স্কর পদার্থ নেন, ইহার প্রাণ নাই, মুখ নাই, পরিমাণ নাই, ইহার অন্তর 
মাই, বাহ নাই, ইনি কিছুই ভোজন করেন না, এবং ইনি কাহারও জক্ষ্য 
নহেন। হেগার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে হৃর্ধা চন্দ্র প্রভৃতি অসংখ্য 
নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহ অনস্ত অস্তরীক্ষে আপন আপন মার্গে বিধৃত রহি- 
য়াছে। ইহার প্রশাসনে জীবগণ আপন আপন কর্খমফলবশতঃ স্বর্গ 
পৃথিবী প্রভৃতি নান! লোকে জন্ম পরিগ্রহ পুর্ব্বক বিচরণ করে। ইহারই 
শাসনে নিমেব, মুহূর্ত, অহোরাত্র, অর্ধমান, মাস, খতু, সম্বৎসর প্রভৃতি 
কালাবয়ব সকল নিত্য নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে। ইঠারই শাসনে তুযারম্জিত 
শ্থেতবর্ণ পর্বত সমূহ হইতে উৎপন্ন হুইয়! নদী সকল পূর্ব, পশ্চিম প্রভৃতি 
নান! দিকে আপন আপন পথে গধন করে। যে নিয়মে এই জগৎ চলিবে 
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বলিয়। ইনি আদেশ করিয়াছেন দেই নিয়ম খণ্ডন বা ব্যতিক্রম করা কাঁহা- 
রও সাধ্য নহে। ইইারই শাসনে দান প্রভৃতি শুভকর্শাকারী মন্ষ্যগণ 
সমাজে প্রশংসিত এবং সমাদৃত হয়, অশুভকারী পাপিগণ নিন্দিত এবং 
ঘুণিত হয় এবং সংসারে ধর্শরাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকে । হে গার্ণি! ইনি সেই 
অক্ষর ধিনি সকলকে দেখেন কিন্তু ধাহাকে কেহ দেখিতে পায় না, যিনি 
সকলকে শুনেন কিন্তু ষাহাকে কেহ শুনিতে পায় না, ধিনি সকলকে মানে 
করেন কিন্ত ধাহাকে কেহ মনে করিতে পারে না, বিনি সকলকে জানেন 
কিন্ত ধাহাকে কেহ জানিতে পারে না। ইনিই একমাত্র দ্রষ্টা শ্রোতা মস্ত| 
ও বিজ্ঞাতা। জগতে যত প্রাণী আছে ইনি সকলের আত্মা সুতরাং ইহ 
ছাঁড়। দ্বিতীয় দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাত1 নাই। হেগার্শি! এই অক্ষ- 
রেতেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। 
ত্রদ্দের অন্তর্যামিত্ব বিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন-- 

খিনি পৃথিবীদেবতায় বর্তমান থাকিয়া পৃথিবীদেবতার অভ্যন্তরে 
আছেন, পৃথিবীদেবত| ধাহাকে জানেন না, থিনি নিজে অশরীর হইয়াও 
পৃথিবীদেবতার শরীর দ্বার! কার্ধ্য করেন, যিনি পৃথিবীদেবতার অভ্যন্তরে 
থাকিয়া পৃথিবীদেবতাঁকে স্বব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার 
আমার ও সর্বভূতের আত্মা এবং সর্ব-সংসার-ধর্ম-বর্জিত অমর ও অস্ত- 
ামী। যিনি জলদেবতার় বর্তমান থাকিয়া জলদেবতার অভ্যন্তরে 
আছেন, জলদেবত! ধীহাকে জানেন না, যিনি নিজে অশরীর হইয়াও জল- 
দেবতার শরীর দ্বারা কাধ্য করেন, যিনি জলদেবতার অভ্যন্তরে থাকিয়া 
জলদেবতাকে শ্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার আমার ও সর্বব- 
ভুতের আত্ম৷ এবং সর্ধ-সংসার-ধর্ম-বর্জিত অমর ও অন্তর্যামী। ইত্যাদি 
বাক্য সকল ব্রন্মের আধিদৈবিক অন্তর্যামিত্ব প্রকাশ করিতেছে । যিনি 
সকল জড় পদার্থে বর্তমান থাকিয়া! সকল জড় পদার্থের অত্যন্তরে আছেন 
সকল জড়পদার্থ ধাহাকে জানে না, যিনি নিজে 'অশরীর হইয়াও সকল 
জড়পদার্থরূপ শরীর দ্বারা কাঁধ্য করেন, ঘিনি সফল জড়পদার্থের অভ্য- 
স্তরে থাঁকিয়া সকল জড়পদার্থকে স্ব স্ব ব্যাপারে নিয়োগ করেন, ইনি 
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তোমার আমা্ধ এবং সর্ধতূতের আত্মা ও সর্ধ-সংসানস-ধর্দ-বর্জিত অমর 
ও অন্তর্ধামী। এই বাক্য ব্রঙ্গের আধিতৌতিক অস্তর্ধামিত্ব প্রকাশ করি- 
তেছে। এক্ষণে ব্রন্মের আধ্যাত্মিক অন্তর্যামিত্বের বিষয় বলা হইতেছে। 
ধিনি প্রাণে ধর্তমান খাকিয়! প্রাণের অভ্যন্তরে আছেন, প্রাণ ধাহাকে 
জানে না, বিনি নিজে অশরীর হুইলেও প্রাণরূপ শরীর ছার! কাঁধ্য করেন 
এবং যিনি প্রাণের অভ্যন্তরে থাকিকা প্রাণকে ক্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন 
ইনি তোমার আমার ও সর্ধতৃতের আত্মা এবং সর্ধ-সংসার-ধর্শ-বর্জিত 
অমর ও অন্তর্যামী। ধিনি বাগিক্িয়ে বর্তমান থাকিয়া বাগিক্ছিয়ের 
অভ্যন্তরে আছেন, বাগিক্রিয় ধাহীকে জানে না, ঘিনি নিজে অশরীর হই- 
লেও বাণিক্রিয়ক্ূপ শরীর দ্বারা কার্য করেন এবং যিনি বাগিক্িয়ের 
অভ্যন্তরে থাকিয়া বাগিক্্রিকসকে শ্ববব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার 
আমান ও সর্ধভূতের আত্ম। অন্তর্যামী এবং অমৃত। যিনি চক্ষুরিজ্িয়ে 
জানে না, ধিনি নিজে অশরীর হইলেও চক্ষুরিন্দরিক্বক্ধপ শরীর দ্বার। কাধ্য 
করেন এবং যিনি চক্ষুরিক্িয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া চক্ষুরিক্দ্িয়কে স্ব 
ব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনিই তোমার আমান ও সর্বভূতের আত্মা 
অস্তর্ধামী ও অমৃত। ধিনি শ্রধণেক্দ্িয়ে বর্তমান খাকিয়! শ্রবণেক্তরিনের 
অভ্যন্তরে আছেন, শ্রবণেন্দ্রিয় ধাহাকে জানে না, যিনি নিজে অশরীর 
হইলেও শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ শরীর দ্বারা কার্য করেন, ঘিনি শ্রবণেজিয়ের 
অভ্যন্তরে থাকিয়! শ্রবশেন্দ্রিয়কে গ্ব-ধ্যাপারে নিক্ষোগ করেন, ইনি 
তোমার আমার ও লর্ধভূতেষ আত্মা অতভর্ধামী ও অন্ৃত। ধিনি স্মস্ব- 
রিক্রিয়ে বর্তমান খাকিয়া অস্তরিজ্িয়ের অভ্যন্তরে আছেন, শ্মস্তরিক্তি় 
ধাছাকে জানে না, যিনি শয়ং অশরীষ হইলেও জত্তরিজ্িক্মরগ শরীর পবা! 
কার্য করেন এবং ধিনি অন্তরিন্্রিয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া! আস্তলিজিয়কে 
শ্বব্যাপারে নিয়োগ করেন, ইনি তোমার "আমার "৪ পর্ধভৃতের কসম! 
ক্তন্তর্ধাধী ও ক্সযৃ্ভ | সনি অবিজিয়ে .ঘর্তআান স্থাকিয়। ত্বগিজ্ছিয়েক অভ্য- 
স্তরে "আছেন, ছুগিভ্িক্জ যাহাক্ষে জালে না, খিনি প্বযং 'অশতীর কৃইকে ও 
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ত্বগিক্জিয়ক্ূপ শরীর দ্বার কার্য করেন এবং ধিনি ত্বগিক্রিয়ের অভ্যন্তরে 
থাকিয়া ত্বগিন্জিয়কে শ্বব্যাপারে নিয়োগ করেন, ইনি তোমার আমার 
ও সর্বতৃতের আত্ম! অন্তর্যামী ও অমৃত। ধিনি বিজ্ঞানে বর্তমান থাকিয়া 
বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে আছেন, বিজ্ঞান ধাঁহাকে জানে না, যিনি অশরীর 
হইলেও বিজ্ঞানরূপ শরীর দ্বার! কাধ্য করেন, ধিনি বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে 
থাকিয়। বিজ্ঞানকে স্বব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার আমার ও 
সর্বভূতের আত্মা অন্তর্ধামী ও অমৃত'। ইহাকে কেহ দেখিতে পায় ন! 
ইনি নকলকে দেখিতে পান, ইহ্ীকে কেহ গুনিতে পায় না, ইনি সকলকে 
শুনিতে পান, ইহাকে কেহ মনে করিতে পারে না, ইনি সকলকে মনে 
করেন, ইহার বিষয়ক জ্ঞান কাহারও নাই, সকলের বিষয়ক জ্ঞান ইহার 
আছে। বাস্তবিক ইহ ভিন্ন দ্বিতীয় দ্রষ্টা শ্রোতা মস্তা ও বিজ্ঞাতা নাই। 
ইনিই তোমার আত্মা এবং ইনিই সর্ব-সংসার-ধর্শ-বর্জিত সর্ব-সাংসারিক- 
কর্্শফল-বিভাগ-কর্তী অন্তর্যামী অমৃত আত্মা । ইহ ভিন্ন আর সমস্তই 
ন্বর। 

প্রায় সকল শান্ত্রেই তটস্থ লক্ষণ উপাসনার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং 
এ সংক্রান্ত অধিক শাস্ত্রবাক্য উদাহরণ নিম্পয়োজন। আর ছুই তিনটা 
ৃষ্টাত্ত দিয়! এই প্রবন্ধ শেষ করত সগুণ ও সাকার উপাসনার বিষয় আরম্ভ. 
করা বাউক। 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, বলিয়াছেন-- 

তুমি স্ত্রী, তুমি পুক্রষ, তুমি বালক, তুমি বালিকা । তুমি বৃদ্ধরূপে 
ঘগধারণ করিয়া বিচরণ কর। তুমি নিজে সর্বোপাধিরহিত, নির্মল, 
নিষ্ি.য, শাস্ত, একরস, অদ্বয়, নেতি নেতি শব্ধবাচ্য আত্ম! । কিন্তু উপাধি- 
যোগে তুমি ঈশ্বর অন্তর্ধামী হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট গ্রতৃতি রূপে 
প্রতিভাত হও। 
মার্কগেয়পুরাখে লিখিত আছে-- 

হেব্বি! এই সমস্ত গণ তোষাতেই প্রতিঠিত, তুমিই ইহাকে সৃষ্টি 
কর, ভুমিই ইহাকে পালন কর, এবং প্রলয়কালে তুমিই ইহাকে গ্রাস কর। 


চতুর্দশ প্রবন্ধ । ৮৭ 


মহ্থানির্বাণতস্ত্রে লিখিত আছে-_ 

এই মায়াময় জগতের কারণ যে সবস্ত তাহ! ভুমি, তোমাকে প্রণাম । 
তুমি চিন্মর, আপন মান্সাপ্রভাবে বিশ্বর্ূপে প্রতিভাত হইতেছ, তোমাকে 
প্রণাম। তোমা ভিন্ন আর কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই, তুমি একমেবা- 
দ্বিতীয়ং, কেবল তোমার শ্রসাদেই লোক মুক্তি পাইতে পারে, তোমাকে 
প্রণাম? তুমি সত্বরজস্তমোগুণাতীত সর্বব্যাপী ব্রক্গ, তোমাকে প্রণাম । 

এই ষায়াময় সমস্ত জগতের আত্মা তুমি, তোমাকে প্রণাম। এই 
জগতের তুমিই প্রতিষ্ঠা ও পালক্রিত্রী, তোমাকে প্রণাম । এই জগন্তের 
তুমিই আদি, তুমিই অস্ত, তোমাক্ষে প্রণাম। এই জগতের তুমিই সৃষ্টি 
কর্তা, তুমিই সংহারকর্ত্রী, তোমাকে প্রণাম । 

এই তটস্থ লক্ষণ ব্রঙ্গের উপাসনাতেও সেই অচিস্ত্য অব্যক্ত নিরাকার 
নির্তিকার আঁত্মীকে মনে ধারণ করিতে হয়, সেই জন্য এই উপাসনাও 
অতি কঠিন। নিরাকার নিগুণ আত্মাকে অনেকে ভাবিতে পারেন ন! 
আবার অনেকে এই নিগুণ উপাসনা! আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইলেও ইহাতে 
আনন্দ অনুভব করেন না এবং নীরস বলিয়া এই উপাসন। পরিত্যাগ 
করেন। সর্বদিগদর্শীশান্্র তাহাদের জন্য সগ্ডণ ও সাকার ঈশ্বরের 
উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সগুণ ও সাকার ঈশ্বরের উপাসনা করত 
উক্ত ভক্তগণ পরম আনন্দ উপভোগানস্তর ব্রদ্দের তটস্থ লক্ষণ ও স্বর্প- 
সন্গিৰিষ্ট উপাসনার অধিকারী হইয়া ক্রমশঃ মুক্তিলাঁভ করেন। 


পঞ্চদশ প্রবন্ধ । 


স্তর 6৮1৯ ১ 
সগুণ ব্রনের উপাবনা । 


ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে ঘে, ্ক্ষের ন্বরূপপন্জিবিউ উপাসনান় নষ্ট পদার্থ 
এবং সৃষ্ট প্রনৃতি ক্রিক্ন! উপাসকেন্র মন হইতে একেবারে বিলুপ্ত হর এবং 
কেবল এক অন্য নিগু৭ আত্মা ভির উপাসক অন্য কোন বিষয় উপলব্ধ 
করেন না। তটস্থ লক্ষণ উপাসনাতেও দেই নিরাক্কারর নির্বিকার লখ-চিৎ- 
আনন্দ ব্রহ্ম উপাসিত হন ; তবে প্রথম অর্থাৎ স্বক্গপসন্বিবিষ্ট উপাসনাক় 
সৃষ্ট পদার্থ এবং স্ষ্টি স্থিতি লর ক্রিয়া উপাঁসকের মনে একেবারে স্থান 
পাস না; কিন্ত দ্বিতীয় জর্থাৎ তটন্থলক্ষণ উপাসনায় চ্যই পদার্থ এবং স্থ্ি 
প্রভৃতি ক্রিয়! ঙ্গাক্নাম্, অতএব বান্তবিক সত্বাৰিহনরূপে পরিজ্ঞাত হয়, 
এবং ব্রন্গকে ঈশ্বর ও অস্তর্যামী ভাহে উপাসলা করিবার দ্মব্গগমস্্রূপ 
হইয়া উপাসকের মনে অপ্রধানভাবে উপস্থিত পাকে, এবং ঈশ্বর ও গ্পত্ত- 
খামীভাবে নিগুগ ব্গই প্রধানন্ধপে উপাসকের মনে ট্রপন্থিত খাকেদ 
এবং উপাসিত ছন॥ এই উভদ্ম উপাসনাতেই বন্যক্ষ জ্দচিক্ক্য নিগুপ 
্রক্ম বা আত্মাই উপাদ্য বলিয়া এই ছয় উপাসনাকেই ন্সাধ্যবত্মিক 
উপাসনা বলে। 

কিস্ত অনেকে তটস্থ লক্ষণরূপ অবলঘ্বন দ্বারাও অব্যক্ত অচিস্ত্য নিগ'ণ 
্রচ্মকে ঈশ্বর ও অন্তর্যামীভাবে আপন হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হন ন1। 
আবার কোন কোন উপাসক ত্রন্ষের ঈশ্বর এবং অন্তর্যামী ভাব হৃদয়ে 
ধারণ করিতে সক্ষম হইলেও অব্যক্ত নিগ্ুণ উপাসনা! নীরস বলিয়া! পরি- 
ত্যাগ করেন, এবং ঈশ্বরের স্থষ্ট জগতে নানাবিধ শক্তির বিকাশ, এবং 
ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়, দক়্ার মাহাত্ম্য, প্রভৃতি স্ৎকর্মের গুভফল, 
এৰং অসৎ কর্মের অগ্ডভ ফল দেখিয়া তাহাকে ধর্মময়, দয়াময়, প্রেষময় 


পঞ্চদশ প্রবন্ধ । ৮৯ 


প্রভৃতি উপাধি বিশিষ্ট মনে করিয়া, অথব! তিনিই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বা! 
ক্রিয়া বা গুণ ইহা! মনে করিক্া তাহার উপাসনা করেন । যথা 

ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিস্বাছেন-__ 

মনুষ্য কোন না কোন বিষয় বা ব্যক্তিকে সর্বদাই ভাবিয়া থাকে। 
ধাহাকে ইহ জীবনে মন্ুষ্য সর্বদা ভাবনা করে মৃত্যুর পর মনুষ্য তাহাকে 
প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভাবনার তীব্রতার তারম্যানুসারে তাহার সালোক্য 
সারূপ্য বা সাধঙ্গ্য প্রাপ্ত হয়। অতএব মনুষা ব্রঙ্গকে এই জগতের 
স্ষ্টি-স্থিতি-লম্-কারণ জানিয়! রাগ দ্বেষাদি দোৰ রহিত হইয়া ব্রক্মকে 
বক্ষামানগুণসকল সংযঞ্ মনে করিয়া একমনে তাহার উপাসনা করিবে। 

ব্রহ্ম মনোময় অর্থাৎ সমস্ত জীবের মনের সমটি। থে প্রাণ শক্তি 
ইন্দ্রিক্ভাবে জ্ঞানোৎপাদক এবং জগৎ ভাবে জ্ঞানের বিষয় সেই প্রাণ 
ত্রদ্মের শরীর। জীবের চৈতন্য এবং জড় জগতের আলোক তাহার বূপ। 
ব্রহ্ম যখন যাহা সঙ্কল্প করেন তখনই তাহ! স্থষ্ট হয়। তিনি আকাশের 
স্তাক্স সর্বগত সুশ্ম এবং রূপাদিহীন। আব্রঙ্গস্তম্ব পধ্যন্ত সমস্ত জগৎ 
তাহার স্থ্। জগতে বে কিছু কামনা হইয়া থাকে সমন্তই তাহা হুইতে 
প্রাদভূতি। জগতে যাহা কিছু ইন্দ্রিক্পগণ দ্বারা উপলব্ধ করা যায় সেই 
সমস্ত পদার্থের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ তাহা কর্তৃক উদ্তাসিত। তিনি এই 
সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। ষদিও তাহার কশ্শেন্দিয় এবং জ্ঞানেন্ত্রিয় 
নাই তথাপি তিনি সমস্ত কর্ম করিয়া থাকেন এবং সমস্ত জ্ঞান উপলব্ধ 
করেন। তিনি আপ্তকাম এবং নিত্যতৃপ্ত স্থুতরাং কোন পদার্থে তাহার 
আদর নাই। 

তিনিই আমার আত্মা, তিনি আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিরাজমান 
আছেন, তিনি ত্রীহি, যব, সর্ষপ, শ্যামাক (শদ্যবিশেষ ) অথব! শ্যামাক্‌ 
তুল অপেক্ষাও সুক্্স । তবে কি তিনি পরিমাণে অণুর স্যায় হুশ ? না, 
তাহা নহে। আমার হৃদয়স্থ সেই আত্মা পৃথিবী হইতে বৃহৎ, অভ্তরীক্ষ 
হইতে বৃহৎ, ম্বর্ণ হইতে বৃহৎ এবং এই অনস্ত জগৎ হইতেও বৃহুৎ। কিন্ত 
একই বস্ত অতি সুক্ষ এবং অতি স্থুল হইতে প্রারে না । সুতরাং ইচ্ছী বুঝিতে 


৯২ 


৯৩ সরল বেদাস্ত দর্শন। 


হুইবে যে দক, প্রেম, লুদ্সতা, স্থলতা, রূপ, রস, গন্ব,স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি গুণ 
সফল বান্তবিক মায়াময় যাত্র। নিগুণ ব্রন্দে এই সকল প্রাকৃতিক গুগ 
অধ্যস্ত হইয়া ব্রন্মকে দয়াময়, প্রেমময়, সুম্্, স্থূল প্রভৃতি সণ্ডণ তাবে ব্যক্ত 
করে এবং উপাসক এই সকল গণ অবলম্বন পূর্বক তপস্যা ছারা ক্রমশঃ 
নি৭ আত্মাকে জানিতে পারেন। 

অতএব সর্ধবকর্মা, সর্ববকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সর্বব্যাপী, নিরিজিয় 
অথচ বর্বজ্, এবং নির্লিপ্ত ঈশ্বরই আমার আত্মা ; তিনি আমার হৃদয়ের 
মধ্যে আছেন, তিনি ব্রহ্ম, মৃত্যুর পর তাহাতেই আমি িলীল হুইব, ইহাই 
নিশ্চয় এ বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই।' এইরপ স্থির নিশ্চয় করিয়া! ত্রহ্থধ্যান 
করিবে। যে ব্যক্তি এই প্রকারে ব্রচ্মধ্যান করেন তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্গ- 
নির্বাণ গ্রাপ্ত হন। মহর্ষি শাগডল্য এঁরূপে গুণ এবং ক্রিস্বা সকলকে 
অবলহ্বন করিয়। ব্রহ্গধ্যানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

জ্রীন্্ী চত্ীতে লিখিত আছে-_ 

হে হুর্সে! ছুর্গীতিগ্রস্তজন তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি তাহার ভয়নাশ 
কর। ভয়াদিরহিত ব্যক্তি তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি তাহাকে তত্ববুদ্ধি 
প্রদান কর। হে দ্রারিদ্র্-ছুঃখ-ভয়-্ারিণি দেবি ! সকলের উপকার করি- 
বার জন্ত তোমার ন্যায় সর্বদ। আর্রচিত্। আর কে আছে? 

জীঞ্ী চণ্তীতে অন্যত্র লিখিত আছে-_ 

যে দ্বেবী সকল প্রাণীতে মহামায়া, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, 
শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শাস্তি, শ্রদ্ধা, কাস্তি, লক্্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, 
দয়া, তুষ্টি, মাতৃ, ও ভ্রান্তিরূপে বর্তমান! আছেন দেই আগ্যাশক্তি জগন্মা- 
তাকে প্রণাম। ইন্জিক্গণ ও মহাতৃতথ্থণের অধিষঠাত্রী হুইয়া বিনি সর্বদা 
সমন্ত পদার্থে বর্তমান! রহিয়াছেন, লেই ব্যাপ্তি দেবীকে প্রণাম । যিনি এই 
সৎ জগৎ ব্যাপিয়। চিতরূপে বর্তমান! রহিয়াছেন, তাহাকে প্রণাষ। 

এই প্রকাব উপামনায় গুণযুক্ত ব। সোপাধিকভাবৰে ব্রক্ম উপাসিত্ক হন 
বলিয়া ইহাকে লঙ্খখোপাসন। বঙ্গে। এই সগ্তণ উপীদনাও ঘবিবিধ--১ম 
্সাধিদৈবিক ২য় আধিভৌতিক |. 


পঞ্চদশ প্রবন্ধ | ৯১ 


(১) আধিদৈবিফ উপাসনায় উশ্বর রূপ-রস-গন্ধ-্পর্শ-শব্-বিহীন কিন্ত 
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তৃত, অন্তর্ধামিত্ব, নিয়ন্তূত্ব চেতনা, দয়া, প্রেম প্রভৃতি 
মানসিক গুণযুক্ত এবং দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি জানেজ্ির শক্তিসম্পন্ন ভাবে 
উপাসিত হন। ূ 

৫) আধিভৌতিক উপাসনায় উপন্িউক্ত গুণসমূহ ঈশ্ববে আরোপ কর! 
ব্যতীত তাহাতে ভৌতিক রূপ.রস-গন্ধ-্পর্শ-শব-গুণ ও অধ্যন্ত হয়। আধি- 
ছেোতিক উপাঁসকগণ বলেন যে ঈশ্বর চিন্ময় ও অরূপ হুইলেও উপাঁসক- 
গণের প্রতি অন্থপ্রহ্থার্থ তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। 

_ স্বতিতে আছে__হে নারদ! তুমি আমার যে রূপ দেখিতেছ ইহা! 
আমি মায়ার দ্বার ষ্টি করিয়াছি। এইকপ সর্ধভূত গুণযুক্ত। ন্সামার 
 দ্বরূপভাব ভোষার ইন্জ্িয়গম্য নহে। 

বাস্তবিক ব্রনের আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উভয় ভাঁবই মাক্সাছন় 
উপাধিযুক্ত। নিরন্ত সর্ব্ব বিশেষণ অশবা অস্পর্শ অরূপ অরস অগন্ধ অবিস্তা- 
জুহ্তি অহ্যয় চিন্সর ভাই বঙ্গের স্বরূপ ভাব। 


যোড়শ প্রবন্ধ । 
মে টু 
ঈশ্বর হিরণ্যগর্ড বিরাট জীব ও দেব দেবীর বিষয়। 


আবার অনেকে প্ররুতি হইতে পৃথক ঈশ্বরকে অনুধাবন করিতে পারেন 
মা। শাস্ত্র তাহাদের জন্য হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট পুরুষের উপাসনার ব্যবস্থা. 
করিক্লাছেন। হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট পুরুষ উভয়েই প্রক্কতিচক্রের অস্তভূতি। 
অব্য: £কতি হইতে তাহার! আবিভূতি হন এবং প্রলয়কালে অব্যক্তা 
গ্রকৃতিতেই তাহার। বীজভাবে বিলীন থাকেন। বিজ্ঞান, চিত্ত, অহঙ্কার, 
বুদ্ধি মন ও জ্ঞানেন্দ্রিদর শক্তিসম্পন্ন জীব সমুহের সমষ্টিই হিরণ্যগর্ভ। এবং 
১১) বিজ্ঞান, চিত্ত, অহস্কার, বুদ্ধি, মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তি, কর্শেক্রিয় শক্তি ও 
শরীরসম্পন্ন জীব সমুহের,২) অচেতন শক্তি সমূহের এবং (৩) রূপ রস গন্ধ 
স্পর্শ শব্ধ সমন্থিত সমস্ত পদার্থের সমষ্টিই বিরাট পুরুষ। নিগুণ আত্মা বা 
্রচ্ম হইতে মহীপ্রলয়াস্তে অব্যক্তা প্রকৃতি উৎপন্ন' হয়। জীবের বিজ্ঞান 
হইতে ধৈমন জীবের কল্পন! সকল প্রাহভূতি হয় সেইরূপ অব্যক্ত প্রকৃতি 
হুইতে হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাট পুক্রষ প্রাদভূতি হন। ম্মতরাং জীবের 
কল্পনার সহিত জীবের বিজ্ঞানের যেরূপ সম্বন্ধ হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট পুরুষের 
সহিত অব্যক্তা প্রকৃতির সেইরূপ সম্বন্ধ । থণও প্রলয়কালে সমস্ত জগত, 
সমস্ত শক্তি, সমস্ত মনোৌময় কোষ ও সমস্ত বিজ্ঞান অব্যক্ত প্রক্কৃতিভাবে 
বিলীন হয়, আবার খণ্ড প্রলয়াস্তে উক্ত অব্যক্ত প্রক্ৃতিই বিজ্ঞান সমষ্টি 
মনোমর় কোষ সমষ্টি, শক্তিসমষ্টি ও সমস্ত জগত্রূপে ক্রমশঃ প্রাহ্ভূ্ত হয়! 
সুতরাং পূর্ব সুষ্টির জ্ঞান হইতে হিরণ্যগর্ভের বিজ্ঞান হয় এবং সেই বিজ্ঞান 
হইতে পর স্থষ্টিতে হিরণাগর্ভের কল্পনা সকল প্রাদুভূতি হয়। 








*ছিরণ্যগর্ভেপ।স কগণের মতে ইন্দ্রিয়শক্তি অচেতনশক্তি এবং জড় জগৎ হিরণ্যগর্ভের 
কল্পনা সভভৃত। হিরণাগর্ভ আপন মনোমধ্যে তাহাদের কল্পনা! করিয়া তাহাদিগকে ভোগ 
ক্ষরেন। কুতরাং হিরণ্যগর্ভের কল্পন। ভিন্ন তাহ।দের পৃথর্‌ অস্তিত্ব নাই। কিন্তু বাস্তবিক 

 ছিরপ্যগর্ভ ও বিরাউপুক্রষ উভয়ই ঈশ্বরের কলনা। 


যোড়শ প্রবন্ধ । ৯৩ 


ধখন নিগু'ণ আত্মা সর্ব গ্রকার উপাধিবর্জিত স্বরূপ ভাবে দৃষ্ট হন তখন 
তিনি ব্রহ্ম নামে অভিহিত হন। যখন আত্ম! প্রক্কৃতির অষ্টা রূপে তটস্থ- 
ভাবে দৃষ্ট হন তখন তিনি ঈশ্বর নামে অভিহিত হন। কিন্তু ঈশ্বর ষে 
কেবল এক ভাবেই সৃষ্টি করিয়াছেন তাহ! কে বলিতে পারে? এক এক 
সৃষ্টির আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্স্ত এক এক গ্রক্ৃতি। ঈশ্বর কত প্রকার 
প্রকৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। আমরা যে স্থির 
অস্তর্থত সেই সৃষ্টির প্রক্কৃতি, হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাটপুকুষই আমাদের মন 
বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের গোচর। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে এককালে আমর। 
এক বিষয়ের অধিক চিস্তা করিতে পারি না তবে ঈশ্বর এককালে একের 
অধিক প্রকৃতি কি প্রকারে কল্পনা করেন! এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, 
£ জীবের ক্ষমতা! সীমাবদ্ধ বলিয়! ঈশ্বরের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ মনে করা যুক্তি 
সঙ্গত নহে । জীব এককালে একাধিক সঙ্কল্প করিতে পারেন! বটে কিন্ত 
সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর একইকালে অনায়াসে অসংখ্য প্রকৃতি কল্পনা করিতে 
পারেন। নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ এবং পরিত্যাগ করিতে বেমন জীবের 
কিছু মাত্র কষ্ট হয় না সেইরূপ অসংখ্য প্রকৃতি কল্পনা করিতে ঈশ্বরের 
কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। আবার উক্ত প্রকৃতি সকলকে 
ঈশ্বর এমন সুকৌশলে কল্পনা করেন যে, ইহারা আপন! আপনিই আপনা- 
দের সমস্ত ব্যাপার নির্দিষ্ট নিয়ম মতে সম্পন্ন করে। কিন্তু এই সমস্ত কল্পন 
সেই অনন্ত চিন্ময় ঈশ্বরের চিচ্ছক্কির তুলনায় অতি সামান্ত এবং নগণ্য। 
সুতরাং অসংখ্য প্রকৃতি কল্পন! করিয়াও ঈশ্বর কল্পনা শৃন্ত অবস্থায় থাকিতে 
পারেন। ঈশ্বরের এই শক্তিকে নির্দেশ করা বা চিন্তা কর! জীবের বুদ্ধির 
অগোচর। জীবকে এই অনির্বচনীয় ধশ্বরিক শক্তি বুঝাইবার জন্য শাস্ত্র 
সেই এক অদ্বিতীয় অবিভাগ্য ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বা আত্মাতে অংশ কল্পনা 
করেন এবং স্থষ্টি স্থিতি লয় প্রভৃতি সমস্ত কল্পনাশৃন্ত অদ্বিতীক্ম অবিভাজ্য 
অমিন্ত্য আত্মাকে ব্রহ্ধ বলিয়া নির্দেশ করেন। সর্ব প্রকার স্থষ্টির পুর্বে 
এবং মহাপ্রলয়কালে. আত্মার ভাব আলোচনা করিলে এই ব্রঙ্গের তত্ব 
কতক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম কর! যা়। যখন আত্মাকে সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্তী 
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ববিয়া আলোচন! করা হয়. তখন শান্তর আত্মাকে ঈশ্বর নামে. অভিহিত 
কয়েন। নুতরাং যদিও. ঈশ্বর এবং আত্ম] একই ত্থাপি তাহাকে ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে দর্শনহেতু শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে. ঈশ্বর ব্রন্ম এবৎ আত্ম! শব 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই কল্পিত অংশাংশী ভাব অবলম্বন করিয়াই 
বল। হুয় ষে প্রত্যেক বিভিন্ন প্রকৃতির সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্তা এক একজন 
পৃথক, ঈশ্বর । ক্লিত্ব বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন পৃথক, ঈশ্বর নাই। সেই আত্ম! 
বা ব্রদ্মই একমাত্র ঈশ্বর। তিনিই এককালে অসংখ্য প্রক্কৃতি কল্পন। করিয়া 
অসংখ্য ঈশ্বর এবং এক অদিতীয় ব্রহ্ম বা নিগুণ আত্মাভাবে অবস্থিত 
রহিয়াছেন। 

ঈশ্বর ব্রহ্ম বা আত্মার অন্য এক প্রকার কল্সিত অংশাংশী ভাব অবলম্বন 
করিয়াই শাস্ত্র অনেক স্থলে অসংখ্য জীবাত্মাকে ঈশ্বর ব্রহ্ম বা আত্মার 
পৃথক্‌ পৃথক অংশ বলিল! বর্ণন! করিয়াছেন। বাস্তবিক জীবাত্ী অনেক 
মছে। সেই একই আত্ম! ব্রদ্ম বা ঈশ্বর জীবের বিজ্ঞান মন ও ইন্দ্রিয় শক্তি 
'পকজ এমন ভাবে কল্পন। করিয়াছেন যে জীব যতকাল অবিদ্যাগ্রস্ত থাকে 
'ততকখল সে মনে করে যে ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন আত্মা আছে। 
খবিদ্যামুক্ত হইলেই জীব দেখিতে পায় যে জীবাত্মা সকল পৃথক. নহে,ভ্রম 
খশতই একই আত্ম! ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা ভাবে দুষ্ট হন। আবার ব্রঙ্গ আত্মা! 
খা! ঈশ্বরের অন্ত একপ্রকার কল্লিত অংশাংশী ভাব অবলম্বন করিয়াই 
শান্ত সমস্ত বাহ্‌ ও অস্তর্জগতকে ব্রহ্ম ঈশ্বর বা আত্মার অংশ বলিয়া বর্ণনা 
স্ষা্িয়াছেন । বাস্তবিক ব্রহ্ম আত্ম। ব1 ঈশ্বরের কল্পনা ভিন এই জগত্তের 
“পৃ, অস্তিত্ব নাই? সুতরাং মায়ামর় জগৎ মায়াধ্যক্ষ ব্রদ্ধ বা আত্ম! বা 
শশ্বরেত্ব অংশ হইতে পারে না। কেবল অবিদ্যাবশতই জগৎকে ঈশ্বরের 
"্মংশ বলা হয়। আবার এই প্রকারে ব্রদ্ম আত্মা বা ঈশ্বরের কল্পিত 
খংশাংলী ভা লইয়াই উপাসনার সৌকর্ধ্যার্থে শাক্জ নানাপ্রকার দেব. দেবী 
"না রত তাহাদিগকে ত্রদ্ধ, আত্মা বা ঈশ্বরের অংশ ববিরা বর্ণনা 
করিয়াছেন, বাস্তবিক অন্ধ আত্মা বা ঈশ্বরের অংশ হইতে পারে না। 
'ঈ্গীষাবদ্ধ মন বুদ্ধি বিপি্ি জীব যাহাতে সেই অসীষ ব্রচ্ম আত্মা বা ঈশ্বয়ের 
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দিকে' কোন প্রকারে আঁপন' মন ও বুদ্ধি ফিরাইতে পারে সেই 
উদ্দেশ্যেই শান্তর দেব দেবীর উপানন। কল্পন! করিয়াছেন। শাঙ্ত্রের এই 
উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্তই বৃহদীরণ্যকোপনিষদে শাকল্য যাজ্বন্ধ্য সংরাদের 
অবভারণা করা হইয়াছে! শকল গোত্রোস্তব বিদগ্ধ নানক খষি বাজ্ঞবন্ধ্য 
খধিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন দ্বেবতার সংখ্যা কত ? যাজ্জবক্য খধি' 
বৈশ্বদেব প্রকরণের নিবিদ্‌ নামক দেবতা সংখ্যাবাচক বাক্য অবলম্বন 
পূর্বক বলিলেন, বৈশ্বদেৰ প্রকরণের নিবিদ্‌ বাক্যে দেৰগণের সংখ্যা ৩৩০৬ 
তিন সহন্র তিন শত ছয় বলিয়। উক্ত আছে। তখন শাকল্য বলিলেন, 
তূমি ষাহা বলিলে তাহা! সত্য বটে। কিন্তু দেবগণের সংখ্যা সক্কোচ করা 
যায় কি না? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, ই, দ্েবগণের সংখ্যা একব্রিংশৎ বল! 
বায়। তখন শাকল্য বলিলেন, তোমার উত্তর ঠিক হইয়াছে, কিন্ত 
দেবতাদিগের সংখ্যা আরও সঙ্কোচ কর! যায় কি না? যাজ্বন্ধ্য বলিলেৰ 
ই, দেবগণের সংখ্য। ছয় বলা যায়। শীকল্য বলিলেন, যথার্থ উত্তর হই- 
রাছে, কিন্ত দেবগণের সংখ্যা আরও সন্কৃচিত কর! যায় কি না? যাজ্ঞবন্ধয 
বলিলেন, হা, দেবগণের সংখ্যা তিন বল! যায়। শাকল্য বলিলেন, 
তোমার বাক্য সত্য, কিন্ত দেবগণের সংখ্যা আরও সঙ্কোচ কর! যায় কি 
না? যাক্ঞবন্ধ্য বলিলেন, হা. দেবগণের সংখ্যা দুই ৰলা ষায়। তখন 
শাকল্য বলিলেন, ইহা! ঠিক কিন্ত দেবগণের সংখ্যা আরও সক্কোচ করা যায় 
কিনা? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, ই, দেবগপের সংখ্যা অধ্যর্ধ অথব! দেড় 
বলা যার । শাকল্য বলিলেন, যথার্থ উত্তর হইয়াছে, কিন্ত দেৰগণের 
দংখ্য। আরও সক্ষোচ করা যায় কিন? যাজ্ঞবন্য বলিলেন, ই দেবগণের 
নংখ্যা এক বলা যার়। শাকল্য তখব যাজ্ঞবক্যের উত্তর অনুষোদন, করিয়। 
হৃ্গিলেন, এক্ষণে ৩৩০৬ সংখাক দেবগণের বিশেঘ বিবন্পণ বল। যাজ্ঞবন্য 
হলিলেন, দেরগণের সংখ্যা! বাস্তবিক ৩৩ কিন্তু ইহাদের মহিষ! ক! ভি ভিন্ন 
বিভূতিগণকে তির ভিন্ন দেবতা রল্পন! কক হেতু দেবতার অংগ্যা ৩৪০% 
বঙ্গ বায়। শাক্ল্য বলিলেন, স্কাল, ৩৩ গ্নেবতার বিশেষ বিবরণ বজ। 
কাজবক্য বলিলেন, উবসথ, একাদশ কত্ত, হাদশ আদিত্য এই একছিংশং 
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এবং ইন্ত্র ও প্রজাপতি সর্বপুদ্বত্রয়স্ত্রিশ। শাঁকল্য জিজ্ঞাদ! করিলেন, 
বস কাহাদিগকে বলে ? যাঁজ্বন্ধ্য বলিলেন, অগ্নি, পৃথিবী, বাসু, অস্তরীক্ষ, 
আদিত্য, হ্বর্গ, চন্দ্র, এবং নক্ষত্র সকল ইহাঁরাই বস্থ। ইহীরাই নানাভাবে 
পরিণত হুইক্ক। জীবগণের কর্মফল প্রদান করেন এবং ইহারাই জীবগণের 
আবাস স্থল। সমন্ত জগৎকে ইহারা বাসস্থান প্রদান করেন বলির! ইহার! 
বন্থ নামে অভিহিত হইয়াছেন। শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, কুদ্র কাহার? 
যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, পঞ্চ কর্েন্িয়, পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয়, এবং মন ইহারা একা 
দশ কদ্র। জীবের মৃত্যু হইলে এই একাদশ প্রাণ এক স্থল শরীর হইতে 
অন্ত স্থল শরীরে গমন করে। তথন মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনেরা রোদন, 
করে। যেহেতু এই একাদশ প্রাণ এইরূপে এক শরীর হইতে অন্ত শরীরে 
গিয়। মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনকে রোদন করায়,সেইজন্য ইহাদিগের নাম 
রুদ্র। অনস্তর শাকল্য জিজ্ঞাস করিলেন, আদিত্য কাহীরা ? যাঁজ্ঞবন্ধ্য 
বলিলেন, এক বৎসরে ষে দ্বাদশ মাঁস আছে তাহাদের নাম আদিত্য । 
ইহারা পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন হই জীবগণের আদ আদান অর্থাৎ গ্রহণ 
করত যায় অর্থাৎ গত হয়। যেহেতু ইহারা আদান করিয়! যাঁয় সেইজন্ত 
ইছাদিগকে আদিত্য বলে। শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ইন্দ্র কে? প্রজা- 
পতি কে? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, স্তনস্থিতব, ইন্ত্র। প্রজাপতি ষক্ত। শাকল্য 
বলিলেন, স্তনয়িত্ব, কে? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেম,বজ্জ বা! বীর্ধ্য বা শক্তি (8০:০6) 
বা বলকেই ইন্দ্র বলে, এবং পণ্ড সকলই (74108 ০199) যজ্ঞ । 
অনস্তর শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বলিয়াছিলে দেবতাদিগের সংখ্য। 
'ছয় বল! যায়, সেই ছয় দেবতা৷ কাহার? যাজ্ঞবন্্য বলিলেন, অগ্নি,পৃথিবী, 
বায়ু, অস্তরীক্ষ, আদিত্য এবং স্বর্গ । ইতিপূর্ব্বে যত দেবতার কথ! বলিয়াছি, 
তাহারা সকলেই এই ছয় দেবতার অন্তর্গত। শাকল্য বলিলেন, তুমি বলিয়া 
ছিলে দেবতাদিগের সংখ্য। তিন বলা যান্ন। এই তিন দেবত। কাহারা 
যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, পৃথিবী ন্মস্তরীক্ষ ও ন্বর্ণ এই তিনলোকই সেই 
তিন দেবতা । ইতিপূর্বে যত দেবতার কথা বলিয়াছি তাহারা সকলেই 
এই তিন দেবতার অন্তর্গত। অনস্তর শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি 
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বলিয়্াছিলে যে দেবতাঁদিগের সংখ্য। ছুই বলা যাঁয়। সেই ছুই দেবতা, 
কাহ্থার। £ যাজ্ঞবন্য বলিলেন, অন্ন বা প্রর্কৃতি এবং প্রাণ বাঁ পুরুষ সেই 
ছুই দেবত। পূর্বোক্ত সমস্ত দেবতা৷ এই ছুই দেবতার অন্তর্গত। শাঁকল্য 
জিজ্ঞানা করিলেন, তুমি বলিয়াছিলে দেবতা্দিগের সংখ্যা অধ্যদ্ধ বা; দেড় । 
তিনি বা তাহার! কে? যাজ্জবন্ধ্য বলিলেন, ঈশ্বর যখন স্থ্টির পর অব্যক্ত 
প্রকৃতি হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটরূপে প্রকাশ পান, তখন তিনিই সেই অধ্যর্দ 
ব! দেড় দেবতা। ইহার সংখ্য। অধ্যর্ঘ ঘা দেড় বলিবার কারণ এই যে» 
ইনি মহাপ্রলয়কাঁলে ভেদরহিত ব্রক্ষভাষে থাকেন এবং মহাপ্রলয়ান্তে 
ইনি অব্যক্ত প্রকৃতি হিরণাগর্ড ও বিরাট প্রভৃতি নান! মায়াময় ভাবে 
বিবন্তিত হন। তখন শাঁকল্য বলিলেন, ইহাকে অধ্যদ্ধ ব। দেড় বলিবার 
আর কোন কারণ আছে কি না? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, হা, অন্ত কারণও 
আছে। বেহেতু এই সমস্ত বাহ্‌ ও অন্তর্জগৎ্ৎ ইহাতে খধি (প্রতিষ্ঠা) প্রাপ্ত 
হয়, তক্জন্য ও ইই!কে অধ্যর্ধ বলা যায়। শাকল্য বঙ্গিলেন, যখন দেবতার 

ংখ্যা এক বলা যায় তখন কোন দেবকে বুঝায়? যাঁজ্ববন্্য বলিলেন,তিনি 
প্রাণ, অর্থাৎ মূল কারণ বা আদ্যাঁশক্তি ? তিনিই ব্রহ্ম, যাহারা, তাহাকে 
অপরোক্ষভাবে দেখিতে সমর্থ নহে তাহার তাহাকে ইন্দ্রিয় ও মনের 
অগোচর এবং বাক্য দ্বারা অনির্দেশ্ত মনে করত তাহাকে ত্যদ্‌ অর্থাৎ 
শসেই” এই পরোক্ষ নামে অভিহিত করেন। 
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লম্পুপাসনা, প্রতীক উপানন। ও সন্বর্গ উপাসন। 
এবং সাঁত্বিক রাজসিক ও 
তাঁমমসিক উপাসন1। 

পূর্বব প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে ষে ঈশ্বরের উপাসনার সৌকর্ষ্যার্থ ভেদরহিত 
ির্ংশ ঈশ্বরে অংশ আঁরোঁপণ করিয়া দেবদেবীর কল্পনা করা হয়। অংশ 
করনা করিতে হইলেই ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরস্পরের মধ্যে এবং অংশ ও 
পূর্ণের মধ্যে পার্থক্য কল্পনা করিতে হয়। কোন এক বস্ত অন্ত এক বস্ত 
হইতে পৃথক্‌ বলিলে বুঝা ঘায় যে, প্রথম বস্তর এমন এক গুণ আছে 
যাহ! দ্বির্তীর বস্তর নাই। সুতরাং অংশ কল্পনা করিতে গেলেই গুণের 
কল্ন। করিতে হয় । নিগুপ পদার্থে অংশ হইতে পারে না । সেই জন্ত 
দেখ দেবীর উপাসনাশাত্রই সগুণ উপাসনা এবং প্রক্কৃতির অধিষ্ঠাত। ঈশ্বর 
হিরণ্যগর্ড অথব। বিরাঁট উপাসনার অস্তভূতি। যখন দেবদেবীকে সর্ব 
প্রকার গুণরহিত মনে করা! বায়, তখন আর দেবঞ্জেবীর পরস্পরের মধ্যে 
এবং ব্রঙ্ম হইতে কোন পার্থক্য থাকে না। সুতরাং সগুণ দেবদেবীর 
উপাসনা করিতে করিতে যখন দেবদেবীর খগুধসকল উপাসকের মন 
হইতে অপসারিত হয় ভখন কেবলমাত্র দেবদেবীর নিণুণ আত্মা উপাসকের 
মনে বর্তমান থাকেন । কিন্ত নিগুণ আত্মার অংশ বা ভেদ নাই। সুতরাং 
যখন দেৰ দেবীর উপাঁসক দেবদেবীর নিগুণ আত্ম! মাত্র উপাসনা করিতে 
সক্ষম হন তখন আর তিনি দেবদেবীর উপাসক থাকেন না। তখন তিনি 
সেই নিগুণ ব্রঙ্গেরই স্বরূপ সন্নিবিষ্ট আধ্যাত্মিক উপাসনা করিতে থাকেন। 
কিন্তু এই স্বরুপ সন্গিবিষ্ট আধ্যাত্মিক উপাঁসন1 সহজে আয়ত্ত হয় না । ইহা! 
আয়ত্ত কর! অতি কঠিন ব্যাপার । এই উপাসনার সাধনের জন্যই অধি- 
কারীভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের অন্ত ভিন্ন ভিন্ন গপযুক্ত দেবদেবীন্ু উপাসনা! 
শান্্রে বিহিত আছে। দেবদেবীমাত্রই জীবগণের স্তায় জ্ঞানেজ্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন, 
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চেতনা, দয়া, প্রেম প্রভৃতি মানসিক গুঁণযুক্ত, এবং কতক পরিমাণে স্্টি 
স্থিতি সংহারকর্তৃত, অন্তর্যামিত্ব, নিয়স্তদ্, প্রভৃতি ধশ্বরিক গুণসম্পন্ন। এই 
সকল ধরশ্বরিক গুণের তারতম্য অনুসারে দেব্দেবীগণের পদের তারতম্য 
কল্পিত হয়। দেবদেবী মাত্রেরই এই সক মানসিক এবং প্রশ্থরিকগুণ 
থাকে বলিয়। প্র গুণগুলিকে দৈবিকগুণ বল। ম্বা়। আবার এই সকল 
গুণ ব্যতীত রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্ধ প্রস্থৃতি ভৌতিক গুণও কোন কোন 
দেবদেবীতে আরোপিত হয়। সুতরাং কতকগুলি দেবদেবী কেবলমাক্স 
দৈবিক গুপযুক্ত এবং কতকগুলি দেবদেবী দৈবিক ও ভৌতিক এই উভয় 
গুণযুক্ত। 
অধিকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের ভিয় ভিন্ন দেবতার উপর ভক্তি হয্। 

যে দেবতার উপর যে সাধকের দম্যক্‌ ভক্তি হয় সেই দেবতা সেই লাঁধরের 
ইষ্টদেব। এ বি্ষয়্ে একজন ইদানীস্তন কালের ভক্ত বলিয়াছেৰ-- 

জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান মা ভোজের বাজী। 

যে জন তোমায় যে ডাকে ডাকে তাতেই তুমি হও মা রাজী ॥ 

মগে বলে ফরা৷ তারা, গড. বলে ফিরিলী যারা, (মা) 

খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈরদ কাজী ॥ 

শাক্তে বলে তুমি শক্তি শিব তুমি শৈবের উক্তি, মো) 

সৌরী বলে কুর্য তুমি বৈরাগী কয় রাধিকাজী ॥ 

গাঁণপত্য বলে গণেশ, ষক্ষ কয় মো) তুমি ধনেশ, 

শিল্পী বলে বিশ্বকণ্মা, বদোর বলে নায়ের মাঝি । 

শ্রীরাম ছুলাল ৰলে, বাজী নয় এ জেনো ফলে, 

এক ব্রহ্ম ছিধা ভেবে মন আমার হয়েছে পাজী ॥ 

সাধকের অধিকার ভেদে ইষ্ট দেবের উপাসনা প্রধানতঃ তিন প্রকার। 

(১ সম্পহ্পাসনা, €২) প্রতীক উপাসনা এবং (৩) সহর্গ উপাসনা । এই 
তিন প্রকার উপাসনার মিশ্রণে উপাসনার আরও নানা প্রকার ভেদ হইয়া 
থাকে। সম্পদুপাদনায় ইষ্টদেব অবলম্বন ম্ব্দপ থাকেন এবং ঈশ্বরই. প্রধান 
ভাবে থাকেন হুতরাং সাধনা ও শাস্্ালোচনা এবং উপাসন। হাক! 
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লাধকের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান ষতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহার ইঠ্টদেবেকস 
জ্ঞানও ততই উন্নতি লাভ করিতে থাকে । যখন সাধকের জ্ঞানে ঈশ্বর 
কেবলমাত্র একজন শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন জীব তখন সাধক আপনার ইঠ্টদেৰ- 
কেও একজন শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন জীব বলিয়া মনে করেন। যখন সাধকের 
নে ঈশ্বর বিরাটপুরুষ তখন সাধক আপনার ইষ্টদেবতাঁকে বিরাটপুকুষ 
বলি] মনে করেন। যখন সাথকের জ্ঞানে ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ তখন 
সাধক অ।পনার ইঞ্টদেবতাকেও হিরণ্যগর্ভ বলিয়া মনে করেন। যখন 
সাধকের জ্ঞানে ঈশ্বর প্ররুতির সন্কল্লয়িতা তখন সাধক আপনার ইষ্টদেবন্তা- 
কেও প্রকৃতির সঙ্কল্পগ্বিত। বলিয়। মনে করেন। যখন সাধকের জ্ঞানে 
ঈশ্বর ব্রহ্ম তখন সাধক আপনার ইষ্টদেবতাঁকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন 
দেখেন। 

প্রতীক উপাঁসনায় নিরাকার নির্তিকার ঈশ্বরের পরোক্ষজ্ঞান অবলম্বন 
ত্বরূপ থাকে এবং ইষ্টদেবতাই প্রধান ভাবে উপাসকের ধ্যানপথে থাকেন। 
উপাসকের বুদ্ধিতে ষে পরিমাণে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান থাকে উপাসক সে 
সমস্তই আপন ইঞ্টদেবে আরোপ করেন এবং ইষ্টদেবকে আরও শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
মনে করেন। এই উপাসনা দ্বারা উপণাসক ক্পেক্ষাকুত সহজে জগৎ হইতে 
আপন মন আকর্ষণ পূর্বক ইষ্টদেবে অর্পণ করিতে পারেন। কিন্ত শাস্ত্র 
ঘে উদ্দেশ্যে দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছেন কোন কোন প্রতীক উপাসক 
হয়ত সে উদ্দেশ্য জানেন না অথবা সে উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান। নিরাকার 
নির্বিকার ঈশ্বরের উপাসনার সৌকর্ষার্থেই দেবদেবীর কল্পনা । প্রতীক 
উপাননার উদ্দেশ্য এই যে,উপাসক এই উপাসন! দ্বারা জগৎ হইতে আপন 
মনকে প্রত্যাহার পূর্বক মনকে ইষ্টদেবে সুস্থির করিতে শিথিবেন এবং 
এইরূপে মন আয়ত্ত হইলে মনকে নিগুণ রন্দে স্থাপিত করিবেন। কিন্তু 
কখন কখন প্রতীক উপানকগণ এত গৌঁড়। হুইয়া উঠেন যে তাহারা আপন 
ইষ্টদেবকে ব্রন্ম হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। বাস্তবিক ব্র্গাই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
সর্বশ্রেষ্ঠ হইতে আর কেহ বা কিছু শ্রেষ্ঠ হইতে পার্রেন না। সুতরাং ব্রক্ধ 
হইতে ইঠদ্েৰ শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন ন।। যে উপাঁসক মনে করেন-যে তাহার 
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সইষ্টদেব ব্রঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠ তিনি অজ্ঞানবশতই এইরূপ কর্ন! করেন। 
যদি শাস্তালোচন। এবং উপাসনা দ্বারা ক্রমশঃ উন্নত হুইয়৷ তিনি ব্রহ্মতত্ব 
জানিতে পারেন তাহা হইলে তিনি এ প্রকার ত্রমপূর্ণ বাক্য ব্যবহার 
করেন না। 

সন্বর্গ উপাঁসনায় দেবতা বা! ঈশ্বর কেহই অবলম্বন শ্বর্ূপ থাকেন ন। 
কোনও জীব বা! দেবতার যে অসাধারণ লক্ষণ থাকে মহ্র্গ উপাসক সেই 
“অপাধারণ লক্ষণকেই অবলম্বন করেন এবং ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাটপুরুষ, 
আপন ইষ্টদেব বা অন্যদের বা জীবে তৎসদৃশ লক্ষণ দেখিয়া উভয়কে অভিন্ন 
মনে করেন। অগ্নিতে সমস্ত দ্রব্য দগ্ধ হয়, মহাপ্রুলয়কালে সমস্ত স্থষ্ট পদার্থ 
ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হয়। এই সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া! সন্বর্গ এ 
অগ্নিদেব এবং ঈশ্বরকে অভিন্ন মনে করেন। 

ঈশ্বরের সন্বল্পরূপ দ্বেবতা বা তপ ভেদশুন্ত ব্রহ্গে নানাভাবে বিভক্ত 
জগৎ দর্শন করান. বায়ু ও নিক্ষম্প জগতে নান প্রকার পরিবর্তন 
'দেখান। এই সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া স্বর্গ উপাণক বায়ুদেব ও ঈশ্বরের 
সঙ্কল্প ব তপকে অভিন্ন মনে করেন। 

সূর্য্য সর্বদা উজ্জল এবং ঞকভাবে থাকেন, পরমাত্মাও সর্বদা চিন্ময় 
এবং একভাবে থাকেন। এই সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া স্বর্গ উপাঁসক 
সুর্য্যদেব ও পরমাত্মীাকে অভিন্ন মনে করেন। 

(১) অদৃশ্য ও অব্যক্ত বাস্প (২) আরদ্র-পদার্থে ঈষদ্ধাক্ত রস (৩) বিস্তীর্ণ 
সমুত্র ও ৪) সীমাবদ্ধ কূপ, এই চাঁরি ভাবে অপূ বা জল দৃষ্ট হন। সর্বব্যাপী 
আত্মা বা অপোদেব * (১) নিগুণ অচিত্ত ব্র্থ (২) মায়ামগরী প্ররুতি 
উপাধিধারী ঈশ্বর, (৩) সম্স্ত দৈবিক গুণময়্ হিরণ্যগর্ভ, এবং (৪) ভিন্ন ভিন্ন 
ইন্দ্রিয় ্বার। ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃশ্য বিরাটভাবে দৃষ্ট হন। এই সাদৃশ্যের উপর 
দৃষ্টি রাখিয়! সন্বর্গ উপাসক মরুভূমির জল ও নিণ ব্রঙ্ষকে, আদ্রন্থানের 





* প্রাপ্তর্ঘক ও ব্যাপ্তার্থক আপধাতু হইতে উৎপন্ন অপশবন্দ অনেক স্থলে নানায়পে 
ভাসমান সর্বব্যাপী সর্ববনিয়ন্ত। আজ্পরর উদ্দেশে বুষহৃত হয়। 


১০২ . সরল বেদাস্ত দর্শন । / 


রস ও মার়ামরী প্রন্কতি উপাধিধারী প্রক্কৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরকে, সমুদ্র ও 
হিরণ্যগর্তকে, এবং কুপৌদ্দক ও বিরাট পুরুষকে অভিন্ন মনে করেন। 

প্রকৃতি যখন অব্যক্ত ভাবে মন বুদ্ধি প্রভৃতির বীজস্বরূপ থাকে তখন 
তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না। রাত্রিকালে আলোক থাকে না। এই 
সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি পাঁথিয়! স্বর্গ উপাসক রাত্রি এবং অব্যক্ত| প্রকৃতিকে 
অভিন্ন মনে করেন । 

অন্ধকারে আলোক থাকে না, অজ্ঞানে জ্ঞান থাকে না। এই সাদৃশ্যের 
উপর নির্ভর করিয়া সন্বর্গোপাঁসক অন্ধকার ও ক্বষ্কবর্ণকে অজ্ঞান হইতে 
এবং আলোক ও শুর্লবর্ণকে জ্ঞান হইতে অভিন্ন মনে করেন। 

পিতা মাতা আপন সন্তানের মঙ্গল সাধন কবেন। ঈশ্বর বা জগদ্ধাত্রী 
দেবী জগতের মঙ্গল সাধন করেন। এই সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়! 
সন্বর্গোপাসক জগদ্ধাত্রী দেবী বা ঈশ্বর ও গিতামাতাকে অভিন্ন মনে 
করেন। 

হুরধ্যদবার। উদ্ভাসিত চন্দ্র জগৎ প্রকাশ করেন, আত্মা দ্বারা উদ্ভাসিত মন 
জীবকে প্রকাশ করেন) এই সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়া সম্বর্গোপানক মন্‌ 
এবং চন্দ্রকে অভিন্ন মনে করেন। 

গুরুদেব অনুগ্রহ দ্বারা অজ্ঞান দূর করেন, ঈশ্বরও দয়া দ্বারা অজ্ঞান 
নাশ করেন ; এই পাদৃশ্য অবলঘ্বন করত সন্বর্গোপাসক গুরুদেব এবং 
ঈশ্বরকে অভিন্ন মনে করেন। 

এইন্ধপ লক্ষণ সমূহের সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়াই সাঁধক ঈশ্বরকে বলিয়! 
থাকেন, ভুমিই-মাতা, তুমিই পিতা, ভুূমিই ভ্রাতা, ছুমিই খা, তুমিই 
বিদ্যা, তুমিই ধন, এবং তুমিই সর্ব্ব।%. 

* সন্র্গ উপাসনা মূলে অনেক সমর শাস্ত্র সকলে বাক্য সমূহ আপন প্রন্কৃত অর্থে ব্যহত 
৷ হুইয়! অন্ত অর্থে ব্যবহৃত হয্স বলিয়া এতয়েয়োপনিষৎ বলিয়াছেন-দেবগণ অঅপ্রত্যক্ষ 
নাম শ্রহথণ-শ্রিক়্ বলিয়। বোধ হন। 

সন্বর্গ উপাসন। তত্ব মনে রাখি সাবেদোত সন্দ্যোগাসদ।র অর্থ করিলেই দেখ। যার 
ঘে মারাময়্ অন।জব পদার্থ হইতে মনক্ষে প্রত্যাহার করিয়। নিগু 'আত্মায় সংস্থাপন 


সগুদশ প্রবন্ধ । ১০৩ 


আবার কামনার অভাব এবং কামনার ভেদ হেতু উপাসকগণ তিন 

শ্রেণীতে বিতক্ত। (১) কোনরূপ কান! ন! রাখিয়া! কেবলমাত্র শাস্তরবিধি 
রা তর রি রানি 
করানই উক্ত উপাসনার তাৎপর্যয এবং জাত্ম। হইতে কি প্রকারে এই জগৎ অন্য কে।ন 
: উপাদান ব্যতিরেকে কেবলমাত্র সন্কল্প দ্বার! হুষ্ট হইয়াছে তাহার বিষরণ সেই উলোং 

উক্ত উপাসনার একাধিকবার সম্গিবেশিতহেইয়াছে। যথা-_ 

আচমন। হে সর্ববব্যাপিন আত্মন্‌ জ্ঞানীর সর্বদা আপনার হ্বরূপ সঙ্গিবষ্ট 
নিগুপৃভাব সন্দর্শন করিয়া! থাকেন । আপনার এ নিগু প্রভাব আপনার চিন্ময় মহিমাতেই 
প্রতিষ্ঠিত। 

সন্ধ্যাবন্দনা। নিগুণ তরঙ্গ আমাদিগের মঙ্গল করুন। মায়াময়ী প্রকৃতির 
অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন । হিরপ্যগর্ভ আমাদের মঙ্গল করুন। বিরাটপুরুষ 
আমাদের মঙ্গল করুন। হৃর্য্যোত্বাপে শ্রাস্ত ও ঘর্মাস্ত পথিক বৃক্ষতল আশ্রয় করিলে 
যেমন কষ্ট হইতে .মুক হয়,মলযুক্ত ব্যক্তি স্।ন দ্বারা যেমন নির্ঘবল হয়, এবং মন্ত্র ছার! 
যেমন ষজ্ঞার্থ সবৃতে নূতন শক্তি সঞ্চার হয়, হে পর্ব্ববা।পী সর্ববনিয়্ত। আত্ম। আপনি সেই- 
রূপে আমার আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ দুর করুন, কাম ক্রোধ 
লোভাদি সমস্ত পাগ হইতে আমাকে মুক্ত করুন এবং আপনর স্বরূপ তত্ব অপরোক্ষভাবে 
জানিবর শক্তি আমাকে প্রদান করুন| হে সর্বব্যাপী সর্ববনিরস্ত। আত্ম। আপনি সকল 
সুখের অধিষ্ঠান, আপনার তত্ব জানিয়! যাহ।ঙে আমর! অমর হইতে পারি আপনি আমা- 
দের নই প্রকার শক্তি দান করুন। মাতা যেমন সন্তানের শুভ ক।মন! করেন আপনি 
সেইরূপ আমাদিগকে আপনার পরম আনন্দের ভাগী করুন। যে অদ্বৈতষ্ভার আবরণ 
পূর্বক আপনি মা়াদ্বার৷ এই সমস্ত জগৎ এবং আমাদিগকে হাটি করিয়াছেন আমর! যেন 
আপনার প্রসাদে মায়। কাটাইদ্সা আপনার সেই অইৈত ব্রন্মত্ব প্রাপ্ত হই। আপনার নিত্য 
নির্বিকার চিন্ময় তাবই আপনার স্বরূপ ভাব ॥ আপনি তপ বা! সঙ্ষল্প দ্বারাই সমস্ত পদার্থ 
সষ্টি করিয়াছেন। আপনার সত্তা হইতে জ্ঞানবিহীন! অবাক্ত। প্রকৃতি উৎপন্া হন 
আপনার ভগ হইতে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন ছন। এরং গ্রিরগ্াগর্ভের সৃষ্টির পর জাপনার তপ 
হইতেই বিশ্লাউপুরুষ উৎপন্ন হন । খও প্রলক্নকালে পূর্ব হৃ্ির ছম্ন প্রাণ সন ও বিহ্তান 
সমষ্টি বীজ স্বরূপে অব্যক্ত! প্রকৃতিভাবে ঈশ্বরে বিলীন খাকে। খণ্ড প্রলয়াবসানে সেই 
অব্যক্ত! প্রকৃতি স্বরূপ বীজকে ঈশ্বর পুনরায় ব্যক্ত প্রকৃতিভাবে বিকশিত করেম। স্ৃতঙ্কাং 
পূর্বব সৃষ্টিতে যে প্রকার হুধ্য চন্ত নক্ষত্রাদি ও দ্বর্গ সর্ধ্য এমং অভ্তরীক্ষ ছিল খর্তমান 
হথাষ্টিতেও সেই প্রকা রই তুর্য্য চন্্র নক্ষরাদি ও বর্গ মর্ত্য এবং অন্তরীক্ষ সথ্ট হইয়াছে। 


১৩০৪ সরল বেধাস্ত দর্শন । 


৫২) উপাসন। করিলে অন্তে আমাকে ধার্িক বলিবে অথবা, উপাসন? 
করিলে ঈশ্বর আমাকে বা অন্ত কাহাকে আকাজ্ফিত পদার্থ প্রদান 
করিবেন অথবা আমাকে বা অন্ত কাহাকে কোন বিপদ হইতে রক্ষা? 


সপ্ত ব্যান্ৃতি ও গাক্সত্রী এবং গাস্বত্রী শিরঃ-_ 
তূঃ পৃথিবী, তুবঃ » অন্তরীক্ষ,ন্যঃ্ম্যর্গ, মহঃ--হিরণ্যগর্ত বা সমস্ত জীবগণের মন, 
বুদ্ধি, অহঙ্কার চিত্ত এবং বিজ্ঞ/নের সমষ্টি, জনঃস. অব্যক্ত প্রকৃতি, তপঃ- সৃষ্টি বিষয়ক 
ঈশ্বরের স্বল্প এবং সত্যঃ-ঈশ্বর, এই সপ্তুলোক যে আত্ম হইতে প্রকাশিত হুইক্সছে সেই 
আত্ম! চিন্সরর। ভাহার খন্গপ তত্ব বানি ভাব আমরা ধ্যানকরি। কিন্ত তত্ব, 
ধ্যান করিবার শক্তি আমাদের নাই অতএব সেই আত্মাই আমাদের বুদ্ধিকে তাহার হ্বব্দগ 
ধ্যান করিতে নিয়ে।গ করুন। সেই সর্বব্যাপী সর্ব্বনিয়স্তা আত্ম।ই চিৎ আনন্দ সৎ ব্রহ্ম, 
'তিনিই হিরণ্যগর্ভ, এবং তিনিই বিরাটপুরুষ। 
আচমন । (সায়ং প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ) দিবাভাগে, রাত্রিতে, সমস্ত অহোরাত্রে সাধক: 
যে কিছু পাঁপ করিয়। থাকে সন্ধ্য। বন্দন। কালে তাহার আলোচন। করত পুনরায় যাহাতে, 
”আর সেরূপ পপ ন। করেন সাধক তদ্বিবয়ে প্রতিজ্ঞ। করিবেন । . 
সুর্ষ্যোপস্থান। নিগুণ আত্ম ই জগৎ ও জগৎ প্রকাশক ভাবে দৃষ্ট হইতেছেন 
তিনিই বৈশ্রবণ তাহাতে সকল পদার্থ লয় পায় এবং তিনিই উপজ ডাহা! হইতে সফল 
পদার্থের জন্ম হয়। 
প্রাতঃ মধ্যাঙ্ন ও সায়স্তন গায়ত্রি। সাধনার পারবা খগাদি মন্ত্র ছার! 
ছিরণ্যগর্ত এবং বিরাটপুরুষের গুণগ।ন করিবে, সাধনার মধ্যাবস্থায় যজ্ঞাদি কর্ম হবার 
পালন কর্তা [বিষুর বা! ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন করিবে এবং সাধনার শোবস্থায় 
সমস্ত সৃষ্ট পদ্দার্থে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ববক শাস্ত, দাত্ত, উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাশীল এনং 
সমাহিত হইঙ্ক। অবিদ্যামে1চনকা।রী জ্ঞানময় রুদ্রদেবের ব। উপাধিশূম্ত নিওগ আত্মৰর 
ধ্যান করিবে। প্রতঃকালে ঈশ্বরের গুণ গান করিবেক্ট মধ্যা্ে তাহার শ্রীত্যর্থে কর্ম 
করিষে; সায়ন্ে তাহাকে ধ্যান করিবে। বাল্যকালে তাহার সথষ্ট জগতের তত্ব জানি- 
খায় চেষ্টা। করিবে, যৌবনাবস্থায় তাহার প্রীত্যর্থে সমস্ত কর্তব্য কর্ম করিযে; বৃদ্ধা বন্থায় 
জগৎকে আনার জানিয়। শান্ত, দাত্ত, উপরক্ষ, তিতিক্ষু,শ্রদ্ধাপীল ও সমাহিত হইয়া! আত্ম" 
'জ্।ন লা করিবার চেষ্ট। কদ্ধিবে। 
আত্মরক্ষ1!। সর্বজ ঈশ্বরে সৌেকে অর্থাৎ চত্রকে জরা! আমার মনকে আহুতি 
দিতেছি । আত্মজানের প্রতিবন্ধক সমূহ দ্ধ করত ঈশ্বর গুক্তগণকে আ্মজ্ঞান প্রধান 


সপ্তদশ প্রবন্ধ । ১০৫ 


করিবেন অথবা আমার বা অন্ত কাহারও অজ্ঞান নাশ কক্সিবেন এই 
প্রকার কামন৷ করিয়া ধিনি উপাসনা করেন তিনি রাঁজসিক উপাসৰ । 
(৩) নৃত্যগীত ইত্যাদির উপলক্ষে ধিনি উপাসনা! করেন তিনি তামসিক 
উপাসক। 

কামনা থাকিলেই পাইতে ইচ্ছ' হয়। শাস্ত্রোপদিষ্ট ফল পাইতে ৰিলম্ব 
হইলেই শাস্ত্রোপদেশের উপর সন্দেহ এবং বিরক্তি হয় ; এবং শাস্ত্রোপদেশের 
উপর সন্দেহ ও বিরক্তি হইলেই তপস্য। ত্রষ্ট হস্প। সুতরাং উপাসনা নিফাম 
উপান্দনায় পরিণত না হইলে তপস্যার সিদ্ধি হয় না। 


শপ দতস সপ 


করেন। এবং যে ভম্তগণ অনন্তচিত্ত হইয়! সর্ধবতোভাবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন ঈশ্বর 
ভাহাদিগকে, নৌকা যেমন আরোহীকে সিন্ধুর অপর পারে লইয়। যায় সেইরূপে সমস্ত 
বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। 

কদ্রোপস্থান । চিন্ষন় দ্বিত্য সতা পরত্রন্দই অব্যক্ত! প্রকৃতি ও বিজ্ঞানসম্টি ও 
অনোময় কোষ সমষ্টিকে উপাঁধিরূপে গ্রহণ করত সর্বব্যাপী ঈশ্বরভাবে প্রকটিত হন। 
বাস্তবিক ভিনি সর্ব্য প্রকায় লিঙ্গের অর্থাৎ চিনের অতীত নিও ব্রহ্গ। তাহার কোন 
প্রকার ইন্জ্িয় না খাকিলেও তিনি সর্বেত্তিয়শক্তি সম্পন্ন বিরাপাক্ষ | ডাহার কোন প্রকার 
রূপ নাই। এই বিশ্ব জগৎকেই তাহার রূপ মনে করিয়া তাহাকে প্রণাম করি । 


১৪ 


রি অষ্টাদশ প্রবন্ধ । 


শাাসিতফ 2 


সাকার উপাসন1। 


শান্ত্রোপদিষ্ট দেবদেবীর মুর্তিসকল বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলে 
স্পষ্টই বুঝা ষাক্স যে, কোন না| কোন ভাবে ঈশ্বরকে উপাসকের মনে পরি- 
ক্ষট করাই শাস্ত্রে মুর্তিকল্পনার উদ্দেশ্য । জীবগণের মানসিক ক্ষমতা 
এক প্রকার নহে। একজন উচ্চাধিকারী সাধক ঈশ্বরবিষয়ক কোঁন 
একী তথ্য হয়ত সহজেই বুঝিতে পারেন, কিন্তু অপর সকলে সেই তথ্য 
সহজে বুঝিতে পারেন না। ম্ুৃতরাং ভিন্ন ভিন্ন জীবের মানপিক উন্ন- 
তির পরিমাণের উপযোগী করিয়৷ শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর কল্পন। 
করিয়াছেন । সম্পহপাসক কোন এক ঈশস্থষ্ট বা শাস্ত্রকপ্লিত মূর্তিকে 
অবলম্বন প্বপ্ূপ রাখিয়! ঈশ্বর হিরণাগর্ভ ৰা বিরাট পুরুষকে ধ্যান করেন। 
সম্পছুপাসনার উপাসকের মনে অবলম্বনটী অপ্রধানভাবে থাকে এবং 
ঈশ্বর হিরশ্যগর্ভ বা! বিরাট পুরুষই প্রধানভাবে থাকেন । এই উপাসনাক্স 
শালগ্রামশিলায় বিধুবুদ্ধি ) দশভুজা -অন্ত্রধারিণী-অস্ুরনাশিনী-ম। ছুর্গার প্রতি- 
মায় বিশ্বব্যাপিনী-সর্বশক্তিশালিন'- সবিদ্যানাশকারিণী-দয়াময়ী-ছুর্খতি-হারিণী- 
জগম্মাতাবুদ্ধি। শ্বেত-ত্রিশূলডমরুকর-অর্দচন্দ্র বিভূষিত-ত্রিনেত্র-বুষভাসনস্থ- 
শতুমূর্তিতে, শুদ্ধ সব্বময়-অজ্ঞাননাশক-হ্ষ্টিকর্তী-জ্ঞাননেত্র-বিজ্ঞান, চেতন 
এবং অচেতনভাবে প্রকাশিত,তপ সত্য দয়! এবং শৌচসম্পন্ন ধার্মিকগণের 
মনে বিরাজিত, মঙ্গলময় ঈশ্বরের বুদ্ধি হয়। এই উপাসক গোপালতাপনী 
উপনিষছৃক্ত * চতুভূর্জ শঙ্খ-চক্র-নু-পদ্ম-গদা-কেযুকাঁদি বিভূষিত নারায়ণ- 
মুর্তি দেখিলে মনে করেন_- 





* অনেক পর্ভিতের। গ্রোপাষ্ঠতাপনী উপনিষদ্‌কে আধুনিক ও প্রক্ষিগ মনে করেন 
এখং গজাস্য উদ্ত উপনিষদ কে প্রমাণন্থরূপ গ্রাহা করেন না। 


অক্টাদশ প্রবন্ধ । ১০৭ 


সব রদ তম অহঙ্কার ইহারাই নারায়ণের চারি হস্ত। রজোরূপ হপ্তে 
পঞ্চভৃতাত্মক শঙ্খ * রহিয়াছে । অত্যন্ত বালকের মনের ন্তাক বিশুদ্ধ 
মনরূপ চক্র সত্বাখ্য হস্তে রহিয়াছে । জগতের মূল কারণ মারারূপ শা ধু 
এবং বিশ্বরূপ পন্ম তমোগুণরূপী হস্তে রহিয়াছে । বিষ্ণু প্রসন্ন হইলে তিনি 
ভক্তগণের মনে অহং ব্রহ্ম অন্মি অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ যে অধৈতজ্ঞান 
দেন সেই বিদ্যাব্ষপ গদা অহস্কারাখ্য করে বিদ্যমান রহিয়াছে । চিৎশক্কি 
হুইতে উৎপন্ন! পৃথিবীতে ধর্ম অর্থ এবং কাম এই ব্রিবিধ পুকুযার্থরূপী দিব্য 
কেযুর সমূহ দ্বার! অহস্কারাখ্য হস্ত সর্ববদ! বিভূষিত রহিয়াছে। 

এখানে একটী কখ বল! প্রয়োজন । দেবমূর্তির ব্যাখ্যা এখানে যে 
ভাবে করা হুইয়াছে উহ্থাই যে একমাত্র ব্যাখ্যা তাহা নছে। ভিন্ন ভিন্ন 
শান্ত্রে এবং ভিন্ন ভিন্ন তক্কের হৃদয়ে একই দেবমুর্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাঁ- 
সিত হন। অতএব বুঝিয়া লইতে হইবে যে, উপাসকগণ আপন হৃদয়ের 
ভাবের সহিত সুসঙ্গত করিয়া অন্তদ্ধপ ব্যাখ্যাও করিয়া লইতে পারেন। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্রীমস্তীগবতোক্ত হরিসুর্তির অর্থ এবং আচার প্রবন্ধোক্ত বিষু- 
মূর্তির অর্থ এখানে দেওয়া! গেল। 
ভাগবতকার বলিয়াছেন-_ 

চিন্ময় আত্ম! ভগবানের বক্ষস্থলে উজ্জ্বল কৌন্তভমণিরূপে বর্তমান । 
সেই সচ্চিদানন্দ আত্মার জগৎস্থপ্রিসঙ্কল্প স্ভগবানের বক্ষ-স্থলে শ্রীবৎস 
নামক রোমাবর্ত ভাবে বিরাজিত। সত্বরজন্তমোগুণময়ী ব্যক্তা প্ররুতি 
ভগবানের গলদেশে নানা পংস্তি (হালি বা নর) বিশিষ্ট বনমালারূপে 
অবস্থিত । ছন্দ সকল তগবানের পীতবাস। অকার উকার মকারসয় 
ত্রিষাত্র প্রণব ভগবানের ত্রিস্ত্রী ব্রহ্মনুত্র । সাংখ্য এবং যোগ ভগবানের 
মকর এবং কুণগলনামক কর্ণাভরপতয়। সর্বলোকের অতয়প্রদ ব্রক্মপদই 
ভগবানের মৌলীরূপ শিরোত্ষণ । অব্যাকৃতা৷ প্রকৃতি ভগবানের অনস্ত 
নামক আসন। ভগবানের আসনে যে পদ্ম আছে তাহাই ধর্জ্ঞানাদিযুক্ত 

* কেহ কেহ শব্ঘ অর্থে অনত্ত বিস্তৃতি, চক্র অর্থে অনস্ত কাল, গদ। অর্থে শ্রেদঃ, পল্প 
অর্থে প্রেয়, এবং স্টামবর্ণের অর্থ অবিদ্্যাসয়ী প্রকৃতিরপ উপাধি বুষিক্ন! থাকেন। 


১০৮ সরল বেছগাস্ত দর্শন । 


সন্বস্$ণ। তেজ মাননিক বল ও শারীরিক বলযুক্ত মুখ্য প্রাণই ভগবানের 
করস্থিত গদা। জলদেব শঙ্খরূপে ও অগ্বিদেব সুদর্শনরূপে ভগবানের 
হস্তে বিরাজিত রহিয়াছেন। আকাশদেব ভগবানের নীলবর্ণ শরীররূপে, 
বর্তমান। ভগবান তমোগুণকে অসিচর্্মরূপে, কালকে শাঙ্গ ধন্ুরূপে, 
কর্মময় বজোগুণকে তুণীররূপে এবং ইন্দ্রিম সকলকে শররূপে ধারণ 
করিক্সা আছেন। ক্রিয়াশক্তিমক্প মন ইহার রথখ। রূপ রসগন্ধস্পর্শ ও 
শব্ব এই পঞ্চ তন্মাত্র ইহার অভিব্যক্ত ভাব। মুদ্রা সকল ইহার বরদ 
'অভয়দ প্রভৃতি ভাব দকল ব্যক্ত করিতেছে। ইহার পৃজাগৃহই দেবগণের 
ষ্তভূমি। ইহার মন্ত্র দীক্ষাই তত্ব জ্ঞানলাভের্র অধিকার প্রাপ্তি। এবং 
একাগ্রমনে ইহার পরিচর্ধ্যাই পাপ ধ্বংসকারক তপস্যা। প্রশ্বধ্য, বীর্য্য, 
যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য, এই ষড়বিধ ভগশব্দবাচ্য গুণ ভগবানের 
করে পক্পরূপে রহিক্লাছে। ধর্ম এবং উপমাশৃন্তত্ব ইহার চামর এবং ব্যজন। 
হে দ্বিজগণ ! ভর়্শূন্ত আত্মার কৈবল্য পূদ্ই ইহার ভয়হারী বৈকু*ঠধাম। 
ত্রৈগুণ্য বিষয় খক্‌, ষজু, সামক্ষপ বেদ সকল ইহীর বাহন গরুড় এবং ইহার 
পুরুষমুত্তিই ষজ্ঞ। ব্রঙ্গের অক্ষয় অব্যন় প্রশ্বরিক শক্তিই ভগবাঢনর লক্ষমী। 
আগমশান্ত্র সকল ভগবানের পারিষদ শ্রেষ্ঠ বিশ্বক্সেন। অথুত্ব, লঘুত্ব, 
ব্যান্তি, শ্বচ্ছন্াবস্থান, মহত্ব, নিরন্তত্ব, প্রভূত্ব, এবং সর্ধকামপ্রান্তি এই 
অষ্টবিধ প্রশ্বরধ্যই ভগবানের নন্দাদি অষ্ট দ্বারপাল। ব্রহ্ম ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ 
ও বিরাটপুরুষ এই চারিভাবে অধিকাঁরভেদে সাধকগণ কর্তৃক আত্মা 
দৃষ্ট হছন। সেই চারি ভাঁবই বাস্থদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্যন্ন ও অনিরুদ্ধ রূপে 
ভগবানের চতুর্বন্হ। দ্দাগ্রদবস্থায় জীৰ আত্মাকে যে বিশ্বূপ বা বিরাট 
ভাবে দর্শন করে, সেই ব্রাটভাবই অনিরুদ্ধ। স্বপ্রকালে বাহজগণ, 
ইন্ট্ি়পথে ন1 থাকিলেও জীব যেমন বিজ্ঞান মন এবং ইন্দ্রিয়শক্তি সমন্বিত 
হইয়া! স্প্নদৃষ্ বিশ্ব স্ষ্টি করে সেইরূপে যে. হিরণ্যগর্ভ, বিজ্ঞান মন এবং 
ইন্জিকশক্কি ছারা! আপনার মধ্ধ্য বিরাটক্ধপ কল্পনা করেন তিনিই গ্রহ্যয়। 
যেমন হযুত্তিকালে জীবের কল্পনা! অহঙ্কার ও বুদ্ধি জীবের বিজ্ঞানে বিলীন 
হয় এবং নুযুঝ্তির অবসানে পুর্ব বিজ্ঞান হইতে কন্ধনা অহঙ্কার ও বুদ্ধি 
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প্রকাশিত হয়, সেইরূপ যে ঈশ্বর প্রলয়কালে হিরপ্যগর্ভ ও বিরাটকে 
অব্যক্ত প্রকৃতি ভাবে আপনার মধ্যে বিলীন করেন এবং শ্রলয়াবসানে 
অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে পুনরায় হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটভাব প্রকাশ করেন, 
সেই ঈশ্বরই সন্র্ষণ। সর্ব গ্রকার উপাধি বিনির্শক্ত সর্বজ্ঞ নিগডগ ভাবই 
'আ্মার তুরীয় ভাব। বাস্থুদেবই সেই তুীয় ভাব। হস্তপদাদি অঙ্গ, 
গকড়াদি উপাঙ্গ, স্দর্শনাদি অস্ত্র এবং কৌস্তভার্দি আভররণধারী ভগবান, 
হরিই প্রাণ ও শরীরধারী, বিরাটপুরুষ, বিজ্ঞান ও মনোময় হিরণ্যগর্ভ, 
গ্রক্কৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর এবং নিপু ব্রহ্ম এই চারিভাবে প্রকাশিত হন; 
হে দ্বিজশ্রেক্ট ! সেই ভগবান্‌ ঈশ্বর হরি হইতেই বেদমকল উদ্ভূত 
হইয়াছে, তাহার কোনপ্রকার ইন্দ্রিয় না থাকিলেও তিনি সমস্ত ইঞ্জিয়শক্তি 
সম্পন্ন । তিনি আপন মহিমাতেই আপনি প্রতিষ্ঠিত, তাহার অন্ত প্রতিষ্ঠার 
প্রয়োজন নাই। তিনি কেবলমাত্র মায়া বিস্তারের গ্যার় অন্য কোন 
উপকরণ না লইয়া আপন সঙ্কল্মাত্র দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় 
করিতেছেন । তাঁহার পুর্ণজ্ঞান কখন আবৃত্ত হয় না। তিনি এক এবং 
অদ্বিতীয়, কিন্ত সাধকগণের অধিকার ভেদ হেতু শাস্ত্র তাহাকে নান। ভাবে 
প্রকাশ কৰিয়াছেন। কেবল শ্রেষ্ঠ সাধকেরাই তাহাকে আপনাদের আত্ম! 
ৰলিয়। জানিতে পারেন । 

আচার প্রবন্ধকার বলিয়াছেন__ 

“প্রথমত্তঃ দেখ যায় যে বিষু। শ্যামবর্ণ। মেৎশুন্ত আকাশের বর্ণও 
শ্যাম। এবং শ্যামবর্ণটী সকল বর্ণের অপেক্ষা প্রাণী এবং উত্ভিদ্দিগের 
শরীর পোষণে অধিকতর কাধ্যকরী। তত্তিনন, মেঘ ও সুর্যযকে ধারণ করত 
আকাশ সর্বদ। বিশ্বপালন কার্যে নিরত। দ্বিতীয়তঃ, বিষ্ণুর চারিহ্স্ত। 
তাহার এক হস্তে শব্খ,অন্ত হস্তে চক্র,অপর হস্তে গদা,এবং চতুর্থ হুত্তে পদ্ম । 
অর্থাৎ বিষুবদের্বতা এঁ চারিটা দ্রব্য ধারণ করিগ্া থাকেন । তিনি উহাদিগের 
আধার এবং উহার! তাহার আধেয়। এখন দেখা যাউক এঁ গুলি কি? 
শহ্খ বন্তটী শব্দের স্ভোতক এবং শব্ষ আকাশের গুণ (১) অতএব শব্খ 

(১) শব শব্দগুণমাকাশং 25555555556 


১১০ সরল বেদান্ত দর্শন । 


আকাশের স্থানীর হইয়াছে। চক্র কালচক্রেরই বোধক 17 অতএব চক্র 
অর্থে কাল। গদা * শবে প্রকাশ বা দীপ্তি বুঝায়। অতএব গদা অর্থে 
জ্ঞান। পদ্ম বলিতে সুপ্রসিদ্ধ লোকাত্মক পন্ম অর্থাৎ জীব । তবেই দেখা 
গেল যে, আকাশ বা অনস্তবিস্তার, অখণ্ড দণ্ডায়মান অনস্তকাল, 
জ্ঞান, এবং জীবনের ধিনি আধার তিনিই বিষ্ণু । মানুষ গুণমাত্র জানিতে 
পারে এবং তাহা জানিয়া গুণের আধার বা গুণীর অন্থমান করে।, 
সেইরূপে পরব্রঙ্গের অনুভূতি হইয়াছে এবং তাহার রূপকল্পনাও হইয়াছে। 
তৃতীয়তঃ, বিষ্ণুর বাহন গরুড়। গরুড় 1 বাক্য অর্থাৎ বেদকে বুঝায়। 
অর্থাৎ পরব্রহ্ম বা উপনিষদ্‌ পুরুষ বেদে দ্বার! প্রতিপাদ্য । অতএব দেখা 
গেল ষে আকাশ বা বিষুণপদ ধাহার আধিভৌতিকরূপ, আধিদৈবিক ভাবে 
তিনি পালন কর্ত! বিষু্, এবং আধ্যাত্মিক ভাবে তিনিই পরমাত্মা ।” 

আবার অনেক উপাসক ব্রহ্ষকে ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ বা বিরাট ভাবে 
দেখিয়া তৃপ্ত হন না। একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য তাহাদের মন লালারিভ 
হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপন সুর্তিতে বিশ্বরূপ দেখাইলে পর অর্জুন 
বলিয়াছিলেন-_- 

“হে ঈশ্বর । হে পুজ্য! আমি সর্বাঙ্গ প্রণিপাতপূর্বক তোমাক প্রণাম 
করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও। পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ মার্জনা করেন, 
সখ! যেমন সথার অপরাধ গ্রহণ করেন না, প্রির যেমন প্রিয়ার অপরাধ 
মনে করেন না, আপনি সেইরূপ বাৎসল্য, সখ্য, এবং প্রেমভাবে আমার 
অপরাধ ক্ষমা করুন! 

আপনার এই বিশ্বরূপ দর্শন করিব আমি হঃ& হইয়াছি বটে কিন্ত 
আমার হাদয়ে এক প্রকার ভয়েরও সঞ্চার হইয়াছে, অতএব হে দেবেশ! 
হে হিরণ্যগর্ভ! হে জগ্নিবাস বিরাট পুরুষ | আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার 
ইঞ্টদেবের মূর্তি ধারণ পূর্বক আমাকে দর্শন দিন। 





* গদৃধাতু ভাসন ব। প্রকা পার্খ-কর্তৃবাচা অচং প্রতায় দ্বার! সিক্ধ। 
1 গরুড়--গৃ (নিগরণ্টে ধাতু, উর প্রত্যয় যোগে গরুর, বর্ণ সাষ্যাৎ গরু । 
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আমি আপনাকে শব্ধ চত্র-গদা-পদ্ম-কিরীটধারী দেখিতে বাঞ্৷ করি। 
হে সহজবাহো | হে বিশ্বনূর্তি! আপনি সেই চতুতু্জ রূপটী ধারণ 
করুন।” 

তাহার পর অঙ্জুনকে ভগবান, আপন দেবরূপ দেখাইয়া পরে আপনার 
মাস্যরূপ ধারণ করিলেন। তখন অর্জুন বলিলেন-.. 

“হে জনার্দন! আপনার এই সৌম্য মানুষমুর্তি অবলোকন করিয়া 
আমি প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম।” 

এক শ্রেণীর ভক্তগণ বলেন যে, যতক্ষণ না অজ্জুন ভগবানকে মাস্ুষ 
ভাবে দেখিলেন ততক্ষণ তিনি প্রক্কৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। অতএব 
ভগবানকে মানুষ ভাবে পূজা করাই উচিত। অপর এক শ্রেণীর ভক্তগণ 
বলেন যে সর্বদ! তাহাকে মানষভাবে সন্দর্শন পাওয়াও কঠিন, সুতরাং 
সর্বদা তাহার নাম সন্কীর্ভন করা উচিত। সর্বদ। তাহার নাম সন্কীর্ভন 
করিলেই তাহাকে “পাওয়। যায় । স্টাহারা বলেন__ 

“হে গোবিন্দ! কলিকালে তোমার নাম তোমা অপেক্ষা শতগুণ 
শ্রেষ্ঠ। তোমার পূজার জন্ত অষ্টাঙ্গযোগের প্রয়োজন। কিন্ত তোমার 
নাম উচ্চারণ করিলে বিন! অষ্টাঙ্গ ষোগেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।” 

“নারায়ণ এই মন্ত্র আছে এবং বাগিক্্িয়ও বশবর্তী আছে। ইচ্ছা! 
করিলেই লোকে নারায়শের নাম গ্রহণ করিতে পারে। তথাপি যে ষনুষ্য 
হরিনাম সন্কীর্তঘন হইতে বিরত থাকিয়া ঘোর নরকে পতিত হয় ইহা 
অতি আশ্চর্য্যের বিষয় ।+ 

“এই সংসারে দান, ব্রত, তপ, যজ্ঞ, শ্রান্ধ বা পিতৃতর্পণ, সমস্তই হুরি- 
সঈষ্কীর্তভন বিনা নিম্ফষল হুয়।” 

“সংসার-নরকু-বন্ত্রণা-গ্রস্ত পাপিষ্ঠেরা বদি ভক্তিতাবে হরিনাম সঙ্বীর্তন 
করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের মুক্তি হয়।” রর 

এইরূপ উপাসনায় ঈশস্ষ্ট ব! শান্ত্রকল্লিত কোন একটা বিশেষ রূপ 
বা নাম বা রস্ত উপাসকের প্রধান উপাস্য এবং ব্রঙ্গ বা ঈশ্বর যা! ছ্রিপ্য 
গর্ভ ব৷ বিরাট পুরুষ উপাসকের মনে অপ্রধান ভাবে থাকেন। এই উপা- 





১১২ সরল বেদ।স্ত দর্শন | 


সনার নামই প্রতীক উপানুন। ব! অধ্যাসরূপিণী উপাসনা । এই উপাঁসকগণ 
শালগ্রামশিলাকেই বিষণ মনে করেন, প্রতিমাকেই ঈশ্বর ৰা আদ্যাশক্তি 
মনে করেন, ও শ্রেষ্ঠগুণ সম্পন্ন জীবগণকে এবং আপন আপন গুরুকেই 
পরত্রহ্ম মনে করেন। 

প্রতীক উপাসনায় উপাস্য দেবদেবীর মূর্তি সসীম, হুন্দর এবং মনো- 
হারী হওয়ায় উপাসকের ভক্তি, প্রেম, এবং ন্নেহরস সহজেই উথলিয়!.. 
উঠে এবং মায়াময় জগৎ হইতে মনকে প্রত্যাহার করত মনকে 
উপাস্য ব্যক্তি বা পদার্থে নিশ্চল ভাবে সহজেই স্থাপন করা যায়। অসীম 
বিরাট পুরুষকে মনে ধারণ অতি কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ পিত। মাতা, 
ভ্রাতা, ভর্গিনী, স্বামী, স্ত্রী,পুত্র, কন্তা, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি ভক্তি, প্রেম এবং 
ন্নেহের আম্পদগণ সকলেই সসীম। হ্থতরাং অনেকের পক্ষে বিরাট 
উপাসন। অপেক্ষা প্রতীক উপাসনা সম্যক, গ্রীতিকরী এবং ফলদাত্রী। 
প্রতীক উপাসন! অভ্যস্তা হইলে সহজেই নিরাকার নির্বিকার নি 
উপাসন। আয়ত্ব হয়। . সেই জন্ত পুরাণে কখিত আছে যে বলির কাছে 
ভগবান বামনমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন এবং রাধিকার নিকট ভগবান, 
কুষ্চমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ ভক্তগণ যখন ভগবানকে পুজ। 
করেন তখন তাহাকে সসীম বামন অবস্থায় দর্শন করেন, এবং আরাধক 
আরাধিকাগণ * যখন অন্য সর্বধন্দ পরিত্যাগপূর্বক এক ভগবানের আরা- 
ধনাই সার করেন তখন ভগবান ইন্তি এবং মন আকর্ষণকারী 1 পরম 
সুন্দর মূর্তধারণ করিয়া তাহাদিগকে দেখ! দেন। 

কিন্তু প্রতীক উপাসকগণের ইহা! মনে রাখ। কর্তব্য যে নিগুণ নিরা- 
কার অবায় অনিস্ত্য ব্রন্মের উপাঁসনা যাহাতে সহজে আয্বত্ হয় সেই 
উদ্দেশ্যেই প্রতীক উপাসনার ব্যবস্থা হইক্াছে। 
শ্রীরামোপনিষদ, বলিয়্াছেন-_ 





* রাধিকা ও ব্সরাধিক। এবং আরাধক' শব রাধ, ধাতু হইতে উৎপন্ন । 
1 স্কৃধ্ ও আকর্ঘণ শব কৃষ, ধাতু হইতে উৎপন্ন। 


. আফ্টাদশ প্রবন্ধ । ১১৩ 


বন্ধ চিন্ময়, অদ্বিতীয়, তেদ রহিত এবং. অশরীরী হইলেও উপাসক- 
দিগের পিদ্ধি সৌকর্ধ্যার্থ তাহ।র রূপ কম্পন! হইয়া! থাকে। এইন্সপে রূপ 
কল্পনা দ্বার নান! দেবতার কল্পনা হওয়ার পর সেই দেবতাদিগের পুংস্ব, 
স্রীত্ব, হস্ত পদ ন্যনদি অঙ্গ দকল, ত্রিশূল, সুদর্শন, বজাদি অস্ত্র সকল, 
শঙ্ঘ, চমরু, হার, কেযুরাদি ভূষণ সকল, খেত, গীত, রক্ত, কৃষ্ণা্দি বর্ণ 
সকল, বুষভ, গরুড়, এ্ররাবতাদি বাহন সকল, স্ষ্টি স্থিতি নংহারাদি শঞ্ডে 
সকল, দেবতা গদ্ধর্ব বঙ্ষার্দি সেনা সকল, কল্িত হয় । এই সমস্ত কত 
হপ্ত পদাদির সংখ্য। ও অস্ত্র, বাহন, সেনা, শত্তি, বর্ণ, ভূবণাদি, ভিন্ন ভিন 
দেবতার জন্, ভিন্ন ভিগ্ন ভাবে কল্পিত হইয়া থাকে । সর্ধ প্রথমে ব্রনের 
শরীর কল্পন। হইয্না থাকে । ততপরে সেই শরীর সন্বন্ধীয় (১) পুং স্ত্রীত্ব 
€২) অঙ্গভূষণ অন্ত্রাদি (৩) বর্ণ ও বাহনাদি (৪) শক্তি এবং (৫) মেন! কল্পন! 
দ্বার ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কল্পনা হইয়া! থ।কে। 

ছান্োগ্যোপুন্ষিদ, বলিয়ছেন-_ 

ধাচারা উপাসনার তত্ব জানেন, তাহারা ও প্রণবদ্ধারা৷ উপাসনা করেন, 
বাহার উপাসনার তত্ব জানেন না, তাহারাও প্রণব ঘারা উপাসন1 করেন ! 
কিন্ত বাহজগতে কর্মের ফল যেমন জ্ঞান নিরপেক্ষ হুইয়। থাকে,উপাসন*র 
ফল সেরূপ নহে। লোকে হরীতকীর 4 জাচুক আর নাই জাহুক, 
সকলেরই হরীতকী ভক্ষণে একই রূপ বিরেচন হয় । লোকে দাহক' ও দাহ্য 
পদার্থের গুণ জানুক আর নাই জানুক, ধাহয ও দহক পদার্থ একত্র হইলে 
একই ব্ূপ দহনক্রিরা হইক্বা থাকে । কিন্তু উপাসণদার ফল খরন্ষপ এব. 
প্রকার হয় না। জ্ঞানীর উপাসনার ও অপ্তানীর উপাসনার ফল € শ্। 
উপাসনার তথ্য জানিগ! এবং ভাঞ্ত সহকারে বে জ্ঞানী উপাপনা কেন 
তিনি উপাসনার তথ্যানিজ্ঞ এবং শ্রদ্ধারহিত উপাৰক অপেক্ষী %াৰক 
ফল লাভ করেন। অজ্ঞানীদিগের উপাদনার একেবারে কল হন্প না এমত 
নহে। বাস্তবিক অজ্ঞানীদিগের উপাদনারও কিছু ফল আছে এবং 
অক্তানীরা উপাসনার অনধিকারী নহে। তবে বিদ্বান্‌ ব্যক্তির কর্মের সমবিক 
ফল এবং উচ্চাঙ্ষের উপাসনার কেবল মাত্র বিদ্বান্‌ ব্যক্তির অধিকার হয়। 


১৫ 
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কিন্ত সকল প্রকার উপাসকেরই নিয্বোক্ত ভগবন্ধাক্য সর্বদ] স্মরণ পথে 
রাখ! কর্তব্য £-- 

যজ্ঞ, তপপ্যা, দান, এবং ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্মে “সৎ”শব্দ প্রযুক্ত 
হইয়া থাকে | হে পার্থ, হবন, দান, তপস্যা ও অন্তান্ক যে কোন কর্ম 
অর সহকারে অনুষ্ঠিত হয়, ততসমস্তই “অসৎ” বলিয়া! অভিহিত হয়। 
অশরদ্ধাসহ অনুষ্ঠিত কর্ম, লোকাস্তরে বা ইহলোকে, কোন কালেই ফলপ্রদ 
হয় ন1। 

বাস্তবিক যে উপাদক আপন ইঠ্ট্দেবে ভক্তি ও প্রেমপুর্বক তাহার 
আদেশ আনন্দ সহকারে পালন না! করে তাহার উপাদনা, ভণ্ডামি মাত্র, 
তাহার উপাসনার কোঁন ফল নাই। 


উনবিংশ প্রবন্ধ । 
উপাসনা তত্ব। 

মুণ্ডকোপনিষৎ বলিয়াছেন-_- 

সেই পরক্রহ্গ চিন্ময়, সর্বপ্রকার মূর্তিবর্জিত সর্বব্যাপী ও একঘস। 
তিনি প্রকৃতির শ্র্৷ স্থতরাং প্রাণ, ইন্দ্রিয় সকল, চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, 
এবং অবিদ্যা প্রভৃতি কোন প্রাকৃতিক পদার্থ ই তাহার উপাধি নহে। 

কঠোপনিষৎ্ বলিয়াছেন-__ 

ব্রন্দের কোনও প্রকার শরীর বা মূর্তি নাই। শরীরমাত্রই নশ্বর ও 
মায়াময় । স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থে ই ব্রহ্ম নিত্য অবিকৃত আত্মাভাবে 
অবস্থিত। বাস্তবিক একমাত্র ব্রহ্ম ভিপ্ন অন্ত কোন পদার্থের পারমার্থিক 
অস্তিত্ব নাই। এই মারাময় জগৎ হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ এবং এই'লমস্ত জগৎ 
ব্যাপিয়্া তিনি সর্ধদণ বর্তমান আছেন। যে সাধক তাঁহাকে আপনার 
আত্ম। বলিয়া অপরোক্ষ ভাবে জানিতে পারেন তিনি সমস্ত 50 
হইতে মুক্ত হন। 

স্বেতাশ্বতরোপনিষদ, বলিয়াছেন__ 

ঈশ্বরের শরীর নাই, ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় নাই, ঈশ্বরের সমান লাই,ঈশ্বরের 
শ্রেষ্ঠ নাই। স্বভাবতই তাহার সর্বপ্রকার জ্ঞানক্রিয়! ও বলক্রিয়। করিবার 
শক্তি আছে অর্থাৎ তিনি সর্বদা সমস্ত পদ্ার্থই জানেন এবং তাহার সঙ্কল 
মতেই সমস্ত জগৎ স্থষ্ট ও চালিত হয়্। 

ভগবান্‌ মনত বলিয়াছেন-__ 

আত্মাই সমুদয় দেবতা ; সমস্ত জগৎ আত্মতেই অবস্থিত) আঁত্বাই 
শরীরিগণের কন্দমবোগ সংঘটন করিকা থাকেন) অগ্রে দেহাক্কাশে বাহা- 
কাশ, চেষ্টাম্পর্শের কারণ প্রাণবাধুতে বাহ্বামু, অন্ন পাঁককারী ও চাক্ষুষ 
তেজে বাহাতেজ, দেহদ্জলে বাহজল, শারীরিক পার্থিবাংশে বাহ্ৃপার্থিৰ" 
মুর্তি সকল, মনে চন্দ্র, শ্রোত্রে দিক, পাদেন্দট্িয়ে বিষণ, বলে হর, বাগিক্ডরিয়ে 
অগ্নি, বাবু ইক্ছ্রিয়ে মিত্র, এবং উপন্থে গ্রজাপতি সঙ্গিবেশিত অর্থাৎ ভাবন! 





১১৮ সরল বেদাস্ত দর্শন। 


বিষ্ণুর নাম শ্রবণ, তাহার নাম কীর্তন, তাহাকে ম্মরণ, তাহার পদ- 
সেবন, তাহার পূজা, তাহার বন্দন, তাহার দাস্য, তাহার সখ্য, এবং 
তাহাকে আত্মনিবেদন, এই নয় প্রকারে ভগবান, বিষ্ণুর ভজনা করাই 
সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষ1। 

 সর্রদা ভগবানকে স্মরণ হইবে এই আশায় কোন কোন ভক্ত আপন 

শরীরে, গৃহে ও বন্ত্রাদিতে নারায়ণ, শিব, এবং অন্তান্ত দেবদেবীর চিত্র 
ও নাম অন্বিত করেন। সর্ধদা তাহার নাম স্মরণ-পথে থাকিবে এই 
আশায় কেহ কেহ পুত্র কন্তাদির নাম গোবিন্দ, কৃষ্ণ, শিব, রামচন্ত, 
দুর্গা, অন্নপূর্ণা, লক্ষী, শঙ্করী প্রভৃতি রাখিয়া থাকেন। এবং দয়া, ভগবৎ- 
স্পৃছা ও শ্রদ্ধা, এই তিন মানসিক ; সত্যবাক্য, হিতবাক্য, শ্রিয়বাক্য, 
ও স্াধ্যায়, এই চারি বাটিক $ এবং দান, পরপরিত্রাণ ও পুজা, এই তিন 
কায়িক ; এই দশ প্রকারে ভগবানের ভজন করেন। তাহারা অঙ্কন, 
নামকরণ, এবং ভজন, এই তিন প্রকারে ভগবানের সেবাই পরমপুরুতার্থ 
মনে করেন। - 

আবার কেহ কেহ বলেন উপাসন। পাঁচ প্রকার । অভিগমন, উপাদান, 
ইজ্যা, শ্বাধ্যাক্, ও যোগ । অভিগমন শব্দে ভগবৎ স্থানের মার্জন ও 
লেপনাদি। উপাদান শব্দে গন্ধ পুষ্প ধুপ দীপাদির দান। ইজ্য! শবে 
পূজা । স্বাধ্ায় শব্দে মন্ত্রপ, নামজপ, স্তোত্রপাঠ, নামসঙ্কীর্তনাদি, ও 
ভগবত্তত্ব প্রকাশক-শাস্ত্রের অভ্যাস । যৌগশবে একা গ্রচিত্তে ভগবদনুধ্যান। 
এই পঞ্চবিধ উপাসনায় অল্পে অল্পে ভক্তি নামক জ্ঞান আবিভূ্তি হয় এবং 
চরমোৎকর্ষ অবস্থায় যখন অহঙ্কারাদি বিশুগ্ত হইয়া! যায় তখন ভক্তবৎসল 
তগবান্‌ উপাসককে আবৃত্তি রহিত স্বীয় পরমানন্দ ধাম প্রদান করেন। 

আবার কোন কোন ভক্ত বলেন যে কোন প্রকারেই হউক না কেন 
সর্বদা ভগবান্‌কে ম্মরণ করাই পরম পুরুষার্থ। অতএব তীহারা শয়ন, 
ভোজন, গমন, উপবেশন প্রস্ৃতি ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক কার্ষ্যে 
তীর্থাদি ভিন্ন ভিন্ন স্থল, চন্দ্র কুর্ধ্য গ্রহণ ও ব্রত পর্ধাদি ভিন্ন, ভিন্ন সময়ে, 
এবং বিভূতিশলী শ্ীমান, এবং তেজন্বী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন 
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পদার্থে ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাসনার ব্যাবস্থা করিয়্াছেন। 
তাহাদের মতে চলিলে, ভগবানের অনন্ত মহিমা কোন না কোন ভাবে 
সর্বদা এবং সর্ধত্র ভক্তের হৃদয়ে বর্তমান থাকে । 

আবার জ্ঞানভেদেও উপাসনার তারতম্য হইয়া থাকে। ৮লীতা! 
বলিয়াছেন__নানীভাবে প্রতীয়মান জগৎ যে জ্ঞান দ্বার মায়াময় বলিয়! 
জ্ঞাত হয় এবং যে জ্ঞান দ্বার! অব্যক্তাদি স্থাবরাস্ত সমস্ত ভূতেই এক অদ্য 
কুটস্থ আত্মা-মাত্র দৃষ্ট হন সেই জ্ঞান সাত্বিক জ্ঞান। 

নান! ভ।বে প্রতীয়মঃন জগৎ যে জ্ঞান দ্বারা সত্য বণিয়া বোধ হয় এবং 
যেজ্ঞান দ্বারা গ্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব অনুভূত হয় সেই 
জ্ঞান রাঁজসিক। এ জ্ঞানের বশীতৃন্ত হুইয়! ন্বর্গ, সমাজ, দেশ, গ্রাম 
প্রভৃতিকে ঈশ্বর প্রাপ্তি অপেক্ষা, এবং ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর উপাননাকে 
ঈশ্বরোপাসনার অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বণিয়! মনুষ্য মনে করে। এই রাজসিক জ্ঞান 
সাত্বক জ্ঞান অপেক্ষা নিকৃষ্ট । 

যেজ্ঞান দ্বারা মনুষ্য মনে করে যে পারমার্থিক অবলম্বন শুন্ত কোন 
এক ব্যক্তি বা বস্ত বা কাষ্ঠ বা লোস্ী বাধন বা সম্পত্তি ব৷ ক্ষমড। বা বল 
বা রূপ বা যৌবন বা অন্ত কোন তুচ্ছ পদার্থই ঈশ্বর ব1 সর্বন্ষধন,এবং উহ 
ভিন্ন অগ্ত কোন ইঠ্ট বস্ত বা ঈশ্বর নাই, সেই জ্ঞান তামসিক জ্ঞান। এই 
জ্ঞান সর্বাপেক্ষা অধম। 

যে ভক্ত শ্রদ্ধ! পূর্ব্বক ঈশ্বরকে যে ভাবে উপাননা করিতে ইচ্ছা করে 
ঈশ্বর তাহাকে সেইভাবে শ্রদ্ধান্বিত করেন। 

সে ব্যক্তি সেইরূপ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া! একা গ্রচিত্তে ঈশ্বরকে সেই ভাবে 
উপাসনা করে। এবং সেই উপাসনার যে ফল হওয়া! উচিত সেই ফল সে 
লাভ করে। কিন্ত সেই ফল সে স্বতন্ত্র ভাবে লাভ করে না । সর্ব-কর্মম- 
ফল-প্রদাতা ঈশ্বরই তাহার কর্ত্ের উপযুক্ত ফল তাহাকে প্রদান করেন। 
ঈশ্বর স্বয়ং কোন কম্ম করেন না। তিনি যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম 
করিক্নাছেন তন্দারাই তপস্য। উপাসনা! অহিংস! প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ের এবং 
কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি পাপকর্ম্বের ফল নিষ্পক্ন হুয়। 


১২০ সরল বেদস্ত দর্শন 1 


অন্পবুদ্ধি উপাঁনক নকল যে ফল প্রাপ্ত হয় তাহা »্ল এবং নশ্বর । 
যাহার! হিরণ্যগর্ভ প্রমুখ দেবগণকে পুজা কগে তাহার! দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। 
এবং ধাহারা নিগুণ বঙ্গের উপাসন। করেন তাহারা ব্রদ্ষনির্বাণ প্রাপ্ত হন 
অর্থাৎ মুক্ত হন। সুতরাং সত্য জ্ঞান আনন্দ নিগ্ু৭ ব্রক্ষের উপাসনাই 
সর্ধতোভাবে কর্তব্য । 

বিবেকশুণ্ঠ ব্যপ্তির1 ব্রন্মের নিক্বাকার নির্বিকার প্রপঞ্চাতীত পরমাত্ম- 
স্বরূপ ভাব জানিতে পারে না। তাহার। ব্রহ্গষকে দেবতা-মন্থব্য-মতস্য- 
কুর্মাদি প্রতীক-ভাবে মনে করে। 

্রদ্মের মায়াপ্রভাবে জীবপণ মোতগ্রন্ত হইয়া ব্র্গকে নিত্য১শুধ্,বুজ্,মুক্ত, 

নিড৭ আত্মা স্বরূপে না দেখিয়া রঙ্জ,তে সর্পবুদ্ধির স্ায় ব্রঙ্গতে জগৎ 
ধর্শন করে। মতরাং ধতদিন ন। তাহাদের মোহ ঘুচিয়া যায় ততদিন 
নিও৭ ত্রক্ম তাহাদের বুদ্ধিতে প্রকাশ হন না এবং তাহার ব্রন্গের স্বরূপ 
জানিতে পারে না। 

বাস্তধিক নিগুণ ব্রক্মজ্ঞানই চরম জ্ঞান। অন্ত সমপ্ত জ্ঞান এবং সাধন! 
নিপু ব্রহ্মঞ্জান লাভের উপায় মাত্র। নিগুণ ব্রহ্গজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির 
অন্ত উপায় নাই। শ্বেতাশ্বতরোপনিবদ, বলিয়াছেন-_ 

এই ভূবন মধ্যে এক পরমাত্মাই অবিদ্যা্দি বন্ধ কারণ নাশ করেন। 
সেই আত্মা এক এবং অদ্বিতীয়। অগ্ি যেমন সমস্ত পদার্থ দগ্ধ করে, 
'আত্মজ্ঞানও সেইরূপ অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য ধংস করে। বেদাত্ত 
বাক্যের মর্ম সম্যক, বুঝিয়! ধাহারা! আপন মনকে নির্মল করিতে পারেন 
তাহাদের হৃদয়ে ব্র্গ প্রকাশিত হন। তাহাকে জানিতে পারিলে জীব 
মৃত্যুকে অতিক্রম করে। তস্তি্ন মুক্তির অন্ত উপাম্ব নাই। 


পপ অপ্ ভীত রী রং তই প্্পস্দ 
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শপ ৫ সত পপ 
উপাসনার অঙ্গ বা সাধনা । 


এক্ষণে দেখা গেল বে এক অনয ব্রক্ম ভিন্ন অন্ত কোনি বস্তর বা ব্যক্তির 
পাঁরমার্থিক অস্তিত্ব নাই। অবিদ্যা বশতই জীবগণ ন্বপ্নদর্শনের স্যার 
অদ্বৈত ব্রদ্দে জগৎ দর্শন করে, আবার অবিদ্যা ঘুচিলেই জগতের 
অন্তিত্বজ্ঞান লোপ প্রান্ত হয়। আরও দেখ! গেল যে, এই অবিদযা, নষ্ট 
করিবার জন্য বিদ্যা বাজ্ঞানের প্রয়োজন এবং তজ্জন্য ভগবত্তক্তগণের 
সহিত কথোপকথন এবং বেদাস্তা্দি শাস্ত্রসমূহ সর্বদা ভক্তিভাবে আলো- 
চনা করা কর্তব্য। আরও দেখা গেল ষে, ব্রন্মের অনুগ্রহ ভিন অন্ত 
কোন উপাক্ষে বেদ বেদাস্ত প্রভৃতি শান্ত্রের যথার্থ মর্ম সাধকের মনে 
সম্যক. প্রতিভাত হুয় না এবং নেই জন্ত পর্ববদ1 নিশ্চলভাবে ব্রদ্ষে চিত্ত 
সংস্থাপন পূর্বক ব্রক্ষের উপাসন। করা সাধকের সর্ধতোভাবে কর্তব্য। 
আরও দেখা গেল যে, অধিকাঁর ভেদে ব্রন্মের উপাসনা ছুই প্রকার । 
বাহারা শাস্ত, দাত্ত, উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাশীল ও সমাহিত হইয়া নিগুণ 
ব্রদ্দের উপাসনা করিতে পাঁরেন, তাঁহাদের পক্ষে নিণুণ উপাসনাই 
বিহিত। এবং ধাহারা নিগুণ উপাসনার অধিকারী নহেন তাহারা সত্ডণ 
উপাদন। ছ্বারা ক্রমশঃ উন্নীত হইয়া নিগডণ উপাসনার অধিকারী হইবেন 
এই উদ্দেশ্যে তাহাদের জন্ত সগুণ উপাসনাই বিহিত। 
»গীতায় ভগবান. বলিক্সাছেন-_- 

ধাহারা আপন ইন্ছ্িয়নগণকে সর্বতোভাবে নিগৃহীত করত সর্ধদ! হর্ষ 
বিষাদ রাগ দ্েবাদি পরিত্যাগ পূর্বক সমস্ত প্রাণিগণের হিতে রত থাকিয়! 
অক্ষর অনির্দেশ্য অব্যক্ত অচিস্ত্য সর্বব্যাপী সর্বগ্রকার-পরিবর্তনরছিত 
নির্তিকার নিত্য নিশণ আত্মার উপাঁসন। করেন তাহার! ত্রহ্ষনির্ব্বাণ 
প্রাপ্ত হন। 


১৬. 


১২২ সরল বেদান্ত দর্শন । 


জতঃপর ভগবান, বলিয়াছেন-_ 

জীবগণ শ্বভাবত ইন্দ্রিয়ন্খ পরায়ণ, হৃতরাং, মন এবং ইন্দ্রিরগণকে 
প্রেয় বিষয় সকল হইতে প্রত্যাহার করত ব্রন্মে সংস্থাপন করা ইন্ডরিয়স্ুখ- 
বলত জীবগণের পক্ষে ক্লেশকর। কিন্তু সগুণ ব্রন্গেয় উপাসনায় কতক 
পরিমাণে ইন্জ্রি় ও মনের তৃপ্তি হইতে পারে বলিয়া সীধকগণের পক্ষে 
সগুপোপাসনা ততট। ক্লেশকর নহে। কিন্ত নিগু'ণোপাসনায় মন বা 
কোন ইন্ছ্রিয়ই পরিতৃপ্ত হয় না, ন্ুতরাং নিগুণোপাসনা অধিকতর: 
ক্লেশকর ৷ 

জীবগণ অতি কষ্টে এই নিখুণোপাসনা আয়ত্ত করিতে পারে। সেই 
জন্য অপেক্ষাকৃত নিষ্মাধিকারীর জন্য ভগবান, ব্যবস্থা করিয়াছেন-__ 

বাছারা আমার উপর সমস্ত কর্্দ সমর্পণ পূর্বক একমাত্র আমারই 
শরণ গ্রহণ করিয়া! আমাকে সগুণভাবে ধ্যান করত আমারই উপাসনা 
করেন আমি €্সই সমন্ত ভক্তগণকে অচিরেই নিগুণোপাসনার অধি- 
কারিত্বে উন্নীত করত স্তাহাদিগকে সৃত্যুময় সংসার সাগর হইতে উদ্ধার 
করি। . অতএব সগুণভাবেই হউক আর নিগুণতাবেই হউক যে প্রকারে 
পার সর্বদা] ভক্তিপুর্বক আষাতেই মন ও বুদ্ধি স্থাপিত কর। তাহা 
হইলে পরিশেষে তুমি নিশ্চয়ই ব্রহ্ষনির্ধ্বাণ প্রাপ্ত হইবে । 

ধাছার। সর্বদা ব্রন্দে চিত্ত সংস্থাপন করিতে না পারেন তাহাদের জন্য 
তগব্াযন্‌ বলিয়াছেন-_ 

যদ্দি স্থিরভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া আমান্তে চিত্ত সংস্থাপন ( করিতে না 
পার তাহা হইলে ম্বল্পকালের জন্যও আমাতে চিত্ত সংস্থাপনের জন্য 
বারম্বার অভ্যাস কর। অভ্যাস যোগের দ্বার! ক্রমশঃ আঁমাতে দীর্ঘকাল 
চিন্ত সংস্থাপন বা আমার উপাপন৷ করিতে শিখিবে। 

যদি হ্বল্প কালের জন্যও বারম্বার আমাতে চিত্ত সংস্থাপন করিতে সমর্থ 
না হও তাহা হইলে আমার উদ্দেশে দান ব্রত উপবাস পুজ! পন্য 
নাম সক্কীর্তনার্দি বর কক্সিৰে। আমার উদ্দেশে কর্ম, করিতে করিতে 
ক্রমশঃ উচ্চাধিকান্ী হইয়া অৰশেষে মোক্গ পদ পাঁইবে। 
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যদি আমার উদ্দেশে কর্ম করিতেও অশক্ত হও তাহা হইলে তোমাপ্র 
দৈনন্দিন কর্তব্য কর্মাই করিও, তৰে সর্বদা দনে করিও যে প্ী কর্া তু 
আপন সখের জন্য করিতেছ ন! কিন্ত আমার আদেশেই করিতেছ ; এবং 
এই প্রকার ভাবনার দ্বার মনকে সংযত রাধিকা সকল কর্মের ফলপ্রাপ্ডিয় 
ইচ্ছা পরিত্যাগ করিও । এইরূপে কর্মফল প্রাপ্তির ইচ্ছ! পরিত্যাগ করিতে 
পারিলেই শাস্তি আপন! হইতে আসিবে। 

বাস্তবিক কম্মফল ত্যাগই সাধনার গুধান অঙ্গ । ইচ্থাই জাধনার 
প্রথমে, ইহাই সাধনার মধ্যমে, ইহাই সাধনার চরমে। কর্খুফল ত্যাগ 
ভিন্ন নিবৃত্ত মার্খের কোন সাধনাই সুসম্পন্ন হয় ন। এবং সমগ্তড কর্মফল 
ত্যাগই মুক্তির অব্যবহিত কারণ। নেই জন্য ভগবান, নিম্নাধিকারীর 
পক্ষে দৈনন্দিন কর্তবা কর্দের ব্যবস্থা করিয়। তাহাকে প্র কর্মের ফল 
প্রার্থির ইচ্ছা! পরিত্যাগ করিতে বলিলেন এবং পরক্ষণেই বলিলেন-_. 

ব্রক্মকে না জানিয়। ত্রন্মতে চিত্ত সংস্থাপনের বারদ্বার চেষ্টা কর৷ 
অপেক্ষা! ব্রপ্কে পরোক্ষভাবে জান! শ্রেষ্ঠ । আবার ব্রঙ্ধকে কেবল মাত্র 
পরোক্ষভাৰে জান! অপেক্ষ। ব্রদ্ধের পরোক্ষ জ্ঞান প্রাপ্তির পর তাহার 
ধ্যান করা শ্রেয়ঃ। আবার উক্তরূপে ত্রদ্ষের ধ্যান অপেক্ষা সর্বং খলু 
ইদং ব্রন্ধ অর্থাৎ এই সমস্তই ব্রজম এইরূপ নিশ্চিতমতি হইয়া সর্বকর্প্রফল 
ত্যাগকরা শ্রেষ্ঠ। সকল কর্দের ফলপ্রাণ্ডির ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে 
পারিলেই অনস্তশাস্তি পাওয়া যায়। 

সাধক সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন-_ 

ধিনি আপন অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ বাক্তির প্রতি দ্বেষশূন্য, আপনার সমকক্ষ 
ব্যক্তিব্ন প্রতি মিত্র ভাবাপন্ন এবং আপনান্ব অপেক্ষা 'হীন ব্যক্তির প্রতি 
ক্কপানু, িনি সকল বস্ততেই মমতা শৃন্ত, তপস্থাধ্যায়ানুষ্ঠান নিমিত্ত ফোন 
অভিমান বাহার মনে স্থান পায় না, সুখ ব1 ছুঃখ ধাহাকে বিচলিত করিতে 
পারে না। আততাগ্িগণের গু'তিও 'যিনি ক্ষমাশীল, ঘিনি সদা সন্তষ্, 
ধাহা'র চিত্ত সর্বপ। খাত্মধ্যান নিদ্রত, মাছার স্বভাব সংযত, আত্মতত্ব বিষয়ে 
ধাহার কিছুমাত্র সংশক্ধ নাই, ধাহার মন ও বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে 'আমাঁতে 
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স্মর্পিত, তিনিই আমার ভক্ত এবং তিনিই আমার প্রিষ্ক । যাহা হইন্তে কোন 
জীবসস্তাপিত হয় না, কোনও জীব হইতে ধিনি কোন প্রকার আশঙ্কা 
করেন না, প্রিস্ব লাভে হর্ষ, অপ্রিয় ঘটনায় রোষ, তস্করাদি হইতে ভয়, এবং 
অঞ কোন কারণ জনিত উদ্বেগ ধাহার মনে স্থান পায় না, তিনি আমার 
প্রয়। সর্ব বিধয়ে নিম্পৃহ, বান্থাভ্যন্তর শৌচ সম্পর, দক্ষ, অনাসক্তচিত্ত 
তাং অনিষ্ট ঘটনা হইলেও অগ্গুন্ধ/ব্যক্তি সর্ব গরকাঁর কামন1 পরিত্যাগ 
গুর্ঘ্ক আনাকে প্রকান্তিক ভক্তি করেন এবং আমার প্রিয় হন। ইষ্ট 
প্রাপ্তিতে ধিনি আনন্দোৎফুল্প হন না, অনিষ্ট ঘটনাকে যিনি দ্বেষ করেন 
না, এবং অপ্রাপ্ত বস্তর ধিনি আকাঙ্ষা করেন না, মঙ্গলামঙ্গলের দিকে 
লক্ষ্য না রাখি! যিনি একমনে আমার ভজন করেন, তিনি আমার প্রিয় । 
শত্রু ও মিত্রে সমদর্শী, মান ও অপমানে অন্মোভিতচিত্ত, শীতোষ্ণ সুখ 
ছুঃখে হর্য বিষাদশূন্য, সর্বত্র অনাসক্ত, নিন্দা ও স্তুতি বার অবিচলিত, 
ষংঘতবাক্‌, সদা যন্তষ্ট, আশ্রয় মণ্পাঁদিতেও মমত্বরহিত, নির্দিষ্ট বাস শুন্য, 
এবং ব্যবস্থিতচিত্ত, বে 'সাধক সর্বদা আনার ভজন করেন তিনি আমার 
প্রির। যে সকল সাধকের! আমাতে ভক্তিমান্‌ ও মৎ পরায়ণ হুইয় এই 
সমস্ত ধর্মপূর্ণ মোক্ষসাধক উপদেশ শ্রদ্ধাপূর্বক পালন করেন তাহারা 
আমার অতিশয় প্রিক্ব। সুতরাং এইব্ধপ অনুষ্ঠানই সকল মুযুক্ষুর কর্তব্য। 

কাম,। পরিত্যাথই বে প্রধান সাধনা এ কথা নানা স্থানে বারঘ্বার 
কথিত আছে। ও 

বৃহদারণ্যকেরপনিষদ্‌ বলিয়াছেন-- 

জীব যখন আপন হৃদয়স্থ সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিতে পারেন তখন 
আপন মরণণীল ভাব পরিত্যাগ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন এবং এই শরীরে 
থাকিতে থাকিতেই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। 

মুণ্ডকোপনিষং ৰলিয়াছেন-_ 

যে ব্যক্তি দৃষ্টাদৃঈ কাম্য বস্ত সকল চিস্তা করত তাহাদিগকে প্রার্থনা 
করে সেই কামনা পরতন্্র ব্যক্তি সেই সকল কামনার জন্ত সেই সকল 
কাম্যবস্তর আকাক্ষার সহিত ভিন্ন ভিন্ন ফোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যে 
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নাধকের এই জীবনেই সমস্ত কামন। ধ্বংস পায় সেই সাধক কামন! বিমুক্ত 
হুইয়া পরমার্থ তত্ব জানিতে পারেন ও কৃতার্থ হন। 

প্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন__ 

জীবন্বশায় যে যে বিষয় জীব চিন্তা করে মৃত্যুকালে সেই সেই বিষয়ের 
চিন্তা জীবগণকে অধিকার করে। তখন জীবের অন্ত সমস্ত বৃত্তি ্গীণ 
হইয়া যাঁয় এবং উক্ত বাসনাময় জীব লিঙ্গশরীরধারী জীবনরূপে. অবস্থান 
করে। অনন্তর যে লোঁকে উক্ত বাসনা সকলের প্রাধান্ত আছে সেই লোকে 
উদানবাধু উক্ত বাসনাময় জীবকে লইয়! যাক এবং সেই লোকে এ জীবের 
জন্ম হয়। স্থতরাং ধে সাধক সমস্ত কামনা! পরিত্যাগ করিতে পারেন, 
তাহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। 

৬গীতা বলিয়াছেন -- 

যখন সাধক মনোগত সমস্ত কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক বা 
হুইয়। আপন আ.ত্মাতে ত্রহ্মদর্শন করত সন্তুষ্ট থাকেন,তখন তাহাকে বিদ্বান্‌ 
রা আআ্মার।ম বা আত্মক্রীড় বা সন্গ্যাসী বা স্থিতগ্রজ্র বল বায়। 

ছুঃখে পড়িলে ধাহার চিত্ত উদ্বিগ্ন হয় ন। এবং সুখপ্রাপ্তি হইলে যিনি 
সেই স্থখের স্থিতির আকাজ্ষা করেন না সেই আসক্তি-ভয়-ক্রোধ-বিমুক্ত 
সাধককে মুনি বা স্থিত প্রজ্ঞ ব ত্যক্ত পুত্র মিত্র লোকৈষণ ব৷ সন্ন্যাসী বল! 
যায়। 

পুদ্ধ মিত্র শরীর প্রাণ প্রভৃতি কোন বিষয়েই যে সাধকের আসক্তি 
নাই, ধিনি শুভ বিষয় প্রাপ্তিতে ও হষ্ট হন না এবং অগুভ বিষয় ঘটিলেও 
বিষণ্ন হন না, সেই হর্ষ-বিষাদক্লাসক্তি-বর্জিত সাধকের প্রজ্ঞাই প্রতিষঠিত 
হুইফ়্াছে বলা! যায় । কোন প্রক'র ভয় পাইলে কুম্ম যেমন আপনার সমস্ত 
অঙ্গ সঙ্কচিত করে সংসারভীত সাধক সেই প্রকার যখন সমস্ত বিষয় হইতে 
আপনার সকল ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহরণ করেন তখন তাহার প্রজ্ঞাকে গ্তি- 
ষিত বল। যাঁয়। ইন্দ্রিরদ্বার! বিষয়ভোগে অসমর্থ, জড়, আতুর বা উপবাস- 
পরায়ণ প্রস্ৃতি ব্যক্তিগণ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় বটে কিন্তু তাহাদের 
রিষয়াভিলাষ নই হয় না। যে সাধক স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন তিনিও বিষয় 
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মমূহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, অধিকন্ত তবজ্ঞান হওয়ার তাহার বিষয়াভিলাষ 
ৰিনই হুইয়! ষায়। যে সাধক স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে ইচ্ছা! করেন তাহার প্রথম 
কর্তব্য এই যে তিনি ইন্জ্রিয় সকলকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিবেন । মনের 

উপর ইন্ট্রিয় সকলের কার্ধ্য অতিশয় বলবৎ । এমন কি মোক্ষার্থে বত্বশীল 

মেধাবী পুরুষের মনকেও কথন কথন তাহার ইন্দ্রিয় দকল ৪০ 

ব্যাকুল করত বিষয়ভোগে লইয়া যায়। 

ইন্দ্রিয় সকলকে চিরকালের জন্ত দমিত রাখিবার উপায় এই যে 

প্রথমে ইন্জরিয় সকলকে সংষমপূর্বক মনকে আত্মচিন্তায় রত কর এবং 

তাহার পর এ ভাবে সংঘতেন্দ্রিম এবং ব্রর্গচিস্তায় রত থাকিতে অভ্যাস 

কর। এইরূপে অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ সর্ধতোভাবে ইন্দ্রিক- 

গণকে দমন করিতে সক্ষম হইৰে এবং স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে পারিবে । মনকে 

্রজ্মচিস্তায় রত করিতে ন। পারলে জীব সংযতেন্দ্রিয় হইতে পারে ন|। 

মনের শ্বাভাবিকধর্্মই এই যেমন সর্বদ| কোন ন। কোন বিষয় চিন্তা 

করে। ব্রন্ষচিন্তায় রত ন! হইলে মন বাহ্য এবং অন্তর্জগতের বিষয় চিন্তা 

ফরিবেই করিবে । মন যাহ চিস্তা করে ক্রমশঃ তাহাতে তাহার আসক্তি 

ছুয়। আসক্তি হইলে জীব সেই আসক্তির বিষয় পাইতে কামনা করে। 

ক্ষাম্যদ্রব্য না পাইলেই ক্রোধ হন্ন। ক্রুদ্ধ হইলে জীবের কার্য্যাকার্ধ্যজ্ঞান 

লোপ পায়। কাধ্যাকার্ধ্যজ্ঞান লুপ্ত হইলেই হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। . 
হিতাহিতজ্ঞান লোপ পাইলেই মনুষ্য পশুর সমান হয় এবং পশুর ন্যায় 

বুদ্ধিবিহ্বীন হইলে মনুষ্য বিনষ্ট হয় অর্থাৎ পুরুষার্থ সম্পাদনের. কোন 
ক্ষমতাই তাহার থাকে না। অতএব দর্কতোভাবে বিষয়চিস্তা পরিত্যাগ 
পূর্বক মনকে ব্রহ্গচিস্তাক় রত রাখিবে। ষে সাধক বিষয়সমূহে আসি এবং 

স্বেব পরিত্যাগপূর্বক সমাক্কূপে বশীভূত ইঙ্জিক্বগণদ্বারা শান্ত্রবিহিত বিষয় 

অকল বথাবিধি উপতোগ ফরেন তিনি মনকে ব্রঙ্গচিস্তান্স রত রাখিতে 

পারেন এবং চিত্তপ্রসন্নতা। লাভ করেন। চিত্রপ্রসম্ন হইলে জীবের সকল 

ছুঃখ বিসষ্ট হগ্গ এবং বুদ্ধি লংশনশৃন্ত হইয়। ব্রঙ্গে নিশ্চলভাবে ওঁতিঠিত হয়। 

ঘাহার ইঞ্জিয় এবং মন লম্পূর্ণঙ্গপে বসীতূ না হয় তাহার নিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধি 
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হয় না এবং সে ব্রক্গচিস্তাতে রত হইতে পারে না । যে ব্যক্তি ব্রক্ষচিত্তাস্ব 
রত হইতে পারে না তাহার বিষয় তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না এবং বিষয়তৃষ্ণ। 
হইতে নিবৃত্ত না হইলে সুখের সম্ভাবনা নাই। 

বাত্য। উঠিলে নাবিক অপ্রমত্ত ভাবে থাকিয়া! বল এবং কৌশলপূর্ব্বক 
নৌকাকে আপন গন্তব্য পথে না রাখিলে বাঘু যেমন নৌকাকে পথ ত্রষ্ট 
করে এবং বিপথে লইয়া যায় সেইরূপ বে'মন ইন্তিয়সকলকে দমনে না 
রাখিয়া তাহাদিগকে আপন আপন বিষয়ে বিচরণ করিতে দেয় এবং 
আপনিও সেই সকল বিষয় কর্তৃক ইন্জ্রিয়গণের সহিত আকৃষ্ট হয় লেই মন 
বিবেক জনিত বুদ্ধিকেও ব্রন্গধ্যান হইতে বিপথে লইয়া যায় এবং ঘিষয়- 
ধ্যালে রত করে। অতএব হে মহাবাহো অর্জুন ! বে সাধকের ইন্দ্রিয় 
সকল আপন আপন বিষয় হইতে সম্পূর্ণভাবে নিগৃহীত হইয়াছে তাহাকেই 
স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। ব্রহ্মতত্ব সাধারণ লোকের পক্ষে অজ্ঞানাস্ধকারাবৃত 
কিন্ত স্থিতপ্রজ্কের পক্ষে আলোকময়। 

সাধারণ লোকে বিলাগ দ্রব্য সকলের দোষগুণ জানে এবং তছা- 
দিগকে ভোগ করে কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ সাধক জীবন ও স্বাস্থ্যরক্ষার 
প্রয়োজনীয় শান্ত্রান্থমোদিত দ্রব্য ভিন্ন অন্ত দ্রব্যের সংবাদ রাখেন না এবং 
তাহা ভোগ করেন না। 

নদনদী সকল সমুদ্রে পতিত হইয়া যেমন সমুদ্রের কলেবর বৃদ্ধি করিতে 
পারে না কিন্তু সমুদ্রে বিলীন হইয়! যায় সেইরূপ কাম্যবস্ত সকল যে 
সাধকের ইক্ছ্রিয়গোচর হইলেও তাহার মনকে ক্ষোভিত করিতে পারে না 
কিন্ত তাহার মনে লয় প্রাপ্ত হয় সেই সাধকই শাস্তি প্রাপ্ত হন। 

যে সকল ব্যক্তি কাম্যবস্ত সকল প্রার্থনা করে তাহাদের শাস্তি হয় না। 

অপ্রাপ্ত বস্তর কামন! এবং প্রাপ্তবস্ততে আসক্তি পরিত্যাগপুর্ব্বক বাহ্‌- 
পদার্থ সমূহে এবং শরীর ইস্রির মন ও বুদ্ধিতে মমত্বজ্ঞান বর্জন করত 
সমস্তই ঈশ্বরের এই ভাবন৷ সুস্থির করিয়! যে সাধক জীবন যাত্রা! নির্বাহ 
করেন তিনি শাস্তিপ্রা্ড হন। 

হে পার্থ! ইহাই ব্রহ্ষজ্ঞান নিষ্ঠা! ইহ! লাভ করিলে আর সংসারের 
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মোহে মুগ্ধ হইতে হয় না।, মৃত্যুকালে ক্ষণকালের জন্ও ঘিনি এই জ্ঞান 
প্রাপ্ত হন তিনিও ব্রন্ধনির্বাণ প্রাপ্ত হন। ধাহার! চিরকাল ধরিয়। এইরূপ 


বরন্ধনিষ্ঠাবান্‌ তাহাদের কথ। আর কি বলিব। 


-০০০০*-- 


একবিংশ প্রবন্ধ ৷ 


০০ 
কল্মযেগ। 


কর্মফল প্রাপ্তির ইচ্ছাত্যাগ বা কামনাতাগই যে একটা প্রধান 
যোগ তাহ! শাস্ত্র ভূয়োভূ্ঃ উপদেশ দিয়াছেন। যতক্ষণ সাধক যোগারূঢ় 
হইতে না পারিবেন ততক্ষণ তাহার পক্ষে কর্শ করিবার ব্যবস্থা আছে, 
কিন্তু এই কর্ম কামনাপরিত্যাগপূর্ববক না করিলে সাধক কখনই যোগান 
হইতে পারিবেন লা। এই জন্যই ভগবান, অর্জুনকে বলিয়াছেন__ 

কর্মেতেই তোমার অধিকার অতএব আপন কর্তব্য কর্ম তুমি সম্যক. 
রূপে নির্বাহ করিবার চেষ্টাকর। কর্মের ফলে তোমার অধিকার নাই 
সুতরাং কর্ম করিবার চেষ্টা করিলেই ষে তুমি কৃতকার্য হইবে" এমন 
মনে করিও না.।. এবং কৃতকর্মের ফলকামনাঁ করিও নাঁ। আঁবার 
কর্মের ফলে তোমার অধিকার নাই বলিয়া! কর্শ পরিত্যাগ করিও ন1। 
কর্ম তিন প্রকার 0১) শান্ত্রবিহিত কর্ম, যাহাকে সচরাচর কেবলমাত্র 
কর্ম বল। যায় ; (২) অকর্্ন, অর্থাৎ কর্ম পরিত্যাগ ; (৩) বিকর্ম্ম, অর্থাৎ 
শান্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম । ঘে কর্ম করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে, অর্থাৎ বিকম্ম 
একেবারেই করিবে না। আলস্য বশত কর্ম পরিত্যাগ বা অকর্ণা শাস্ত্রে 
নিন্দিত, স্থতরাং অকর্মম পরিত্যাগ করিবে । পরিশেষে কর্মের ফলকামন। 
পরিত্যাগপূর্বক শাস্ত্রবিহিত কর্ম করাই জীবগণের কর্তব্য অতএব 
তাহাই করিবে। 

হে ধনগ্রয়! কর্ণ আসক্তি পরিত্যাগপূর্ক যোগস্থ হইয়া তুমি আপন 
কর্তব্য কর্ম কর। কর্মের সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিকে সমতুল্যভাবে দর্শন 
করার নাম যোগ। যোগস্থ ব্যক্তি আপন কর্তব্য কন্ম সম্পাদন করিবার 
জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা! করেন। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যদি ক্কৃত- 
কার্য না হন তাহ! হইলে দুঃখিত হন না। এবং বদি কৃতকার্য হন 
তাহ! হইলেও আনন্দিত হন ন1) 
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এই প্রকারে নিক্ষামভাবে এবং ফলনিরপেক্ষ হইয়া কর্ম করিতে 
ক্ষরিতে সাধক ক্রমশঃ যোগারূঢ় হছুন। যতক্ষণ না তিনি যোগানঢ় হন 
ততক্ষণ তাহার পক্ষে করছি একমাত্র সাধনা । এই অবস্থায় তাঁহাকে 
যোগারুরুক্ষু বল! যায়। উল্লিখিত কর্্মষোগরূপ সাধনা দ্বার যোগান 
হইলে পর সাধক শাস্ত, দাস্ত, উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাশীল ও সমাহিত 
হুইন্না আপন আত্মাতে পরমাত্মা দর্শন করেন এবং অবশেষে সমন্তই আত্মা 
বলিয়। দেখিতে পাঁন। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে যোগার কাঁহাকে বলে? তজ্জন্ত 
ভগবান, বলিয়াছেন “যখন লাঁধক ইন্দ্রিয়ভোগ্য সমস্ত বিষয়ে আসক্ভিশূন্ত 
হন এবং নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য প্রতিষিক কোন কর্মেই তাঁহার প্রবৃত্তি 
থাকে না এবং ইহলোকে এবং পরলোকে যত প্রকার কামনা হইতে 
পারে পে সমস্তই তিনি পরিত্যাগ করেন তখন তিনি যোগার 
শববাচ্য হন।” 

সংসারে যোগার পুকষ অন্তি বিরল। মুতরাং সাধারণ সাধকের 
পক্ষে বুঝিতে হইবে যে কর্মই বিহিত। তবে প্রাকৃত লোকের সহিত 
সাধকের প্রভেদ এই যে প্রাকৃত লোক ফল-কামনা-পরতন্ত্ব হইয়া কর্ম করে 
কিন্ত সাধকের কর্ম নিঞফাম। 
কর্শ্মত্যাগ সম্বন্ধে ৬গীতা বলিয়াছেন--. 

যাহার পক্ষে যে কর্ম নিত্য কর্তব্য বলিয়া বিহিত আছে তাহার পক্ষে 
সেই কর্ম পরিত্যাগ অকর্তব্য। মোহ বশত নিত্য কর্ম পরিত্যাগকে 
তাঁমস ত্যাগ বলে। অমৃক কর্তব্য কর্ম করিতে গেলে আমার শারীরিক 
ক্লেশ হইবে এই ভয়ে যদ্দি কেহ কোন কর্তব্য কর্ন্পকে ছঃখজনক মনে 
করত উক্ত কর্ন পরিত্যার্গ করে, তাহা ছইলে সেই ত্যাগকে রাজস 
ত্যাগ বলে। হেঅর্ডুন! কর্তব্য কর্ম অবশ্যই করিতে হুইবে এই 
ভাবিয়া যে ব্যক্তি সমস্ত কর্তব্য কর্থের অনুষ্ঠান করেন কিন্তু সেই কর্ম্মা- 
হুষ্ঠানে আসক্ত হন না এবং তজ্জবনিত কোন ফলেরও কামনা! করেন না 
শান্ত তাহাকেই সান্বিক কর্ধবত্যাগী বলিয়াছেন । 
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শরতিও বলিয়াছেন-_ 

বে পর্যন্ত সাধকের অজ্ঞান ঘুচিয়া৷ অ্বৈতজ্ঞান ন! হয় ততদিন সাধক 
মনে মনে ভাবিবেন বে এই জগতে যাহ! কিছু আছে সে সমস্তেই ঈশ্বর 
বর্তমান রহিয়াছেন এবং এই জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে সে সমস্তই 
ঈশ্বর করিতেছেন এবং ঈশ্বর হইতে পৃথক কিছুই নাই। এই ভাবনা 
সুস্থির করত সাধক সমস্ত কর্মের ফলাফল ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর 
করিয়া জীবনঘাত্রা নির্বাহ করিবেন। বেহেতু ঈশ্বর ব্যতীত কোন বম্তই 
নাই এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই ঘট্টে ন7া। অতএব সাধক কোন 
ধনেরই আকাঙ্ষা কদিবেন নাঁ। বাস্তবিক কোন ধনেই কাহারও নিত্য 
সত্ব নাই। ঈশ্বর যখন ষাহাকে ফে ধন দেন তখন সে সেই ধন প্রাপ্ত হয় 
এবং ঈশ্বর যখন যাহার নিকট হইতে যে ধন কাড়িয়। লইতে ইচ্ছা করেন 
তখন নেই ধন তাহার নিকট হইতে চলিক্! যায়। 

কিন্তু ঈশ্বর বাহা করিতেছেন তাহাই হইতেছে, জীবের স্বতন্ত্র কোন 
ক্ষমতা নাই ইহ! বুঝিয়া সাধক কি সমস্ত কন্শ পরিত্যাগ করিবেন? 
শ্রুতি বলিতেছেন সাধকের পক্ষে কম্ম পরিত্যাগ বিহিত নহে। অবশ্য 
সাধক যখন ষোগারূঢ় হইবেন তখন তাহার কথ। স্বতন্ব। কিন্তু যতদিন 
না তিনি যোগারূঢ় হইবেন ততদিন সাধক ফলনিরপেক্ষ হইয়া আপন 
কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং অকর্্ম ও বিকর্্ঘ 
পরিত্যাগপূর্বক নিক্ষামভাবে আপন কর্তব্য কন্্ করিয়া তদ্দার! ঈশ্বরের 
অর্চনা করত যাহাতে সুস্থ শরীরে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারেন 
তাহার বিধান করিবেন । কেবল এই ভাবে চলিলেই জীব কর্মবন্ধন হইতে 
মুক্ত হইতে পারেন। ইহা ব্যতীত কর্ম্ববন্ধন এড়াইবার অন্য উপায় নাই। 

আত্মতন্বানুসন্ধানবিমুখ মুট়ের৷ ঈশ্বরকে স্মরণ করে না। তাহার! 
পুরুষকারকেই সর্বস্ব মনে করে। তাহারা অন্থুরদিগের গতি প্রাপ্ত হয়। 
এবং মৃত্যুর পর অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অস্থরলোকে 'গমন করে। 

ঈশ্বর সমন্ত লোকের এবং সমস্ত ভূতের আত্মা । তাহার কখন কোন 
প্রকার পরিবর্তন হয় না। তিনি স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ-রহিত 
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একমাত্র পারমার্থিক সত্য । তিনি সর্বব্যাপী সুতরাং মন অপেক্ষা ভ্রুত- 
গামী। মন কোন বিষয় ভাবিবার পূর্বেই ঈশ্বর সেখানে উপস্থিত থাকেন | 
তিনি কোন ইন্্রিয়েরই গম্য নহেন। জীবের দর্শন, শ্রবণ, স্রাণ, স্পর্শন, 
এবং আস্বাদনশক্তি যতদুর হুম দ্রব্য অনুভব করিতে পারে তিনি তাহা 
হইতেও হুক্তর। তিনি স্বয়ং নিশ্চল ও অবিক্রিয় হইলেও ধাবমান সমস্ত 
পদ্দার্থ অতিক্রম করিয়া অবস্থিতি করেন। তিনি নিত্য-চৈতন্তাযস্ববূপে 
সকলের আম্পদ্রভাবে থাকেন বলিয়াই এই জগ প্রতিষ্ঠিত থাকে । 

তিনি বাস্তবিক নির্বিকার হইলেও বিকারশীল ভাবে প্রতিন্ভাত হন। 
তিনি জ্ঞানীর পক্ষে কোটী কোটী বৎসরেও অপ্রাপ্য কিন্ত ভক্তগণের পক্ষে 
সলভ । তিনি সকলেরই আত্ম! সুতরাং সকলের অভান্তরে আছেন। সমস্ত 
জগং তাহাতে প্রতিষ্ঠিত, স্থতরাং সমস্ত জগতের বাহিরে তিনি বর্তমান | 

যে সাধক সমস্ত ভূতগণকে আত্মাতে এবং আত্মাকে সমস্ত ভূতগণে 
দর্শন করেন তিনি আম্মতন্ব বিদিত হন। 

আত্মতত্ব বিদ্গিত হইয়! সাধক যখন দেখিতে পান যে «ক অদয় আত্মা 
ভিন্ন আর কোন পদার্থেরই বাগ্ভবিক অন্তিত্ব নাই, সমস্তই আম্মা মাত্র, 
তখন তাহার ছ্বৈতভ্রম বিলুপ্ত হয় এবং তাহার পক্ষে শোক ও মোহের 
কোন কারণ থাকে না। তখন তিনি চৈতন্ত-জ্যোতির্দয়, স্থল-হুক্ষ-শরীর- 
বর্জিত, অখণ্ড, নির্মল, এবং ধর্্মাধন্মীদিবন্ব-বিনিশ্মক্ত হইয়। সর্ধদশী, 
অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, সর্বব্রষ্টা, সর্কেশ্বর, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, পরমাত্মার 
সহিত অভিন্ন হইয়া যান। 

ইহাই বেদাস্তশাস্ত্রের শিক্ষা এবং ইহাই বেদাস্তশান্ত্রের তাৎপর্য্য । যদ্দিও 
অনেকে বেদাস্তশাস্ত্রোপদিষ্ আশ্বাজ্ঞানকে নীরস বলেন কিন্তু বাস্তবিক ইহ! 
নীরস নহে। ধাহারা কথন শর্করা আস্বাদন করেন নাই তাহার। শর্করার 
স্বাদ জানেন না । সেইরূপ ধাহারা আত্মতত্ব উপলব্ধ করিতে পারেন না 
তীহার। আত্মজ্ঞানের ধস কি জানিবেন? 

কঠোপনিষৎ শ্রুতি বলিক়্াছেন--. 

দেই আত্মা ভিন্ন অন্ত কোন পদার্থেরই বাস্তবিক অন্তিত্ব নাই। সুতরাং 
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তিনি এক বা অদ্বিতীয় । এই মাক্াময় জগৎ তীহার সম্পূর্ণ বশীভূত । তিনি 
সমস্ত ভূতেরই অন্তরাত্মা । তাঁহারই জ্ঞানময় রূপ তীহারই মায়াবশে দৃশ্া্ট 
প্রভৃতি নানাভাবে বিবর্তিত হইতেছে। যে সকল সাধকের! আপনার্দিগের 
মন এবং ইন্দ্রিয়বৃত্বিসকলকে নিবৃত্ত করিয়া আপন আপন হৃদয়াকাশে 
তাহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাহারাই আত্মানন্দ্ূপ নিত্য সুখ ভোগ 
করেন। এই পরম স্থুখ অগ্ঠ লোকের ভাগ্যে ঘটে না। 

এই সমন্ত অনিত্য জগতে তিনিই একমাত্র নিত্য পদার্থ। যেমন অগ্থি 
সংযোগে লৌহখণ্ড অগ্নিরূপ ধারণ করে সেইরূপ সেই ত্রচ্গের নিমিত্ই সমস্ত 
জীবের চেতন! হইয়া থাকে । সেই সর্বেশ্বর সর্ধবজ্ঞপুরুষ জীবগণকে আপন 
আপন কর্্মফলরূপ কাম্যবস্ত প্রদান করেন। তাহাকে যে সাধকের! 
আপনাদিগের হৃদয়াকাশে দর্শন পান, তাহারাই নিত্যশান্তি ভোগ করেন 
অপরের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। 

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ বলিয়াছেন _ 

সেই ব্রহ্ম বা আম্মাই পূর্ণীনন্দ। আত্মজ্ঞানী তাহাকে পাইয়া পরমানন্দ 
ভোগ করেন এৰং যাবতীয় জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে ষে আনন্দ উপ- 
ভোগ করে,সেই সামান্ত আনন্দমাত্র! সকল পুর্ণানন্দেরই অংশ মাত্র । যদি 
আত্মা আনন্দময় না হইতেন তাহা হইলে কোন ব্যক্তি আপন আম্মাতে 
প্রেম করিত? এবং ইহলোকে ব। পরলোকে স্থখে বাচিয়া থাঁকিতে ইচ্ছ! 
করিত? বাস্তবিক আত্মাই সকলকে আপন আপন বর্খান্ছরূপ আনন্দ 
প্রদান করেন। ষখন সাধক এই অদৃশ্য, অশরীর, অনির্দেশ্য, সর্বাধার 
অথচ স্বয়ং অনাধার, আনন্দ ব্রন্মকে আপনু আত্মা বলিয়া! নিঃসন্দেহরূপে 
জানিতে পরেন, তখন সাধক অভয় হন এবং ব্রহ্মনন্দ ভোগ করেন। 
কিস্ত যতকাল জীব “তরঙ্গ অন্য এবং আমি অন্ত” এইরূপ অল্পমাত্রও ভেদ 
দর্শন করিবে ততকাঁল তাহার ভয় থাঁকিবে। যে সকল পাগ্ডিত্যাভিমানিগণ 
এইরূপ ভেদ দর্শন করেন,সেই আনন্দময় ব্রক্মই তাহাদের ভয়ের কারণ হন। 

৬ গীতা বলিয়াচছেন__ 

হে তরতকুলাগ্রগপ্য ! এক্ষণে আমার নিকট তিন গ্রকার সুখের 
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বিষয় শ্রবণ কর। অভ্যাসবশতঃ বাহাতে মনুষ্য আনন্দপ্রাপ্ত হয়, যাহাতে 
ত্রিবিধ ছুঃখের অত্যস্তনিবৃত্তি হয়. অভ্যাস বৈরাগ্য যমনিয়মাদ্দি সাধনা প্রাপ্য 
বলিয়া যাহ! প্রথমে বিষের ন্তায় ছুঃখাত্মক বলিয়! বোধ হয় এবং উক্ত 
সাধনাদি দ্বার! আত্মজ্ঞান লাভ হইলে পর যাহা অমৃতের স্তায় তৃপ্তিকর 
ঘলিয়৷ বোধ হয় সেই স্থুখকে সাত্বিক সুখ বলে। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সং- 
যোগে সমুৎপন্ন যে সুখ প্রথমে অমৃতের স্থায় তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হয় 
কিন্ত পরিণামে যাহ! বিষের ন্তায় কষ্টকর তাহাকে রাজস স্থখ বলে। 
নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ হইতে সমুডূত আদি মধ্য ও অস্তে আত্মমোহকর 
্থথকে তামস স্থুথ বলে। 

বাহ্‌ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভাবে আসক্তি শৃন্ত হইলে তবে আত্মজ্ঞানের সুখ 
জানা যায় । আত্মজ্ঞানের সুখ জানিতে পারিলে সাধক অন্ত সমস্ত সুখের 
ইচ্ছা পরিত্যাগ পূর্বক অনন্যমনে ব্রহ্গধ্যানকরত ব্রন্মে সমাহিতান্তঃকরণ 
হন এবং অঙ্গয় ম্বখ ভোগ করেন। ইন্দ্রিরগণ দ্বার! বিষয় সকল ভোগ 
করিলে যে সুখ বোধ হয় তাহ আদ্যস্তবিশিষ্ট অতএব ক্ষণস্থায়ী এবং তাহা 
আপাত মধুর হইলেও পরিণামে ছঃখজনক | বিবেকীপুরুষ & প্রকার 
ভোগে রত হন না। 

মরণ কাল পর্যযস্ত যে ব্যক্তি ইহলোকে কামক্রোধোন্তব বেগ সহ্য 
করিতে সঙ্গম হন তিনিই যোগী এবং তিনিই বাস্তবিক সুখী । যে যোগী 
বাহ বিষগ্বে সথশূন্ত হইয়। কেবল মাত্র আত্মাতেই স্ুথ এবং আরাম ভোগ 
করেন এবং ধাহার দৃষ্টি সর্বদা আত্মদর্শনে রত তিনি ইহজীবনে সর্বহুঃখ- 
বিমুক্ত হইয়া জীবনুক্ত অবস্থার থাকেন এবং দেহত্যাগের পর বিদেহমুক্তি 
বা ব্রহ্গনির্বাণ প্রাপ্ত হন। 

যোগী ব্যক্তি নির্জন স্থানে একাঁকী থাকিয়া চিত্ত এবং দেহকে সংষত 
রাখিয়া অপ্রাপ্তবস্তর আকাজঙ্ষা ও প্রাপ্তবস্ততে মমত্ব পরিত্যাগ পূর্বক 
ব্রক্ষধ্যানে রত হইবেন। 

তিনি পবিত্র স্থানে প্রথমে কুশ ত€ুপরি ব্যাপ্রাদি চন্দন এবং তহ্‌পরি বস্ত্র 
আত্বৃত করিয়া অনতি উচ্চ ও অনতি নীচ আসন এমন ভাবে প্রস্তত 
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করিবেন যে তাহার উপর উপবেশন করিলে শরীর চঞ্চল হয় না। 'অনস্তর 
সেই আসনে উপবেশনপূর্ববক সর্ববিষয় হইতে মন প্রত্যাহার করত এবং 
ইন্ড্রির সকলের ক্রিয়। সংযত রাখিয়া সমস্ত কামনাশৃন্ত হইয়! কেবলমাত্র 
আপন অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্ত ত্রহ্মধ্যানপরায়ণ হইবেন । 

শরীরের মধ্যভাগ, মস্তক এবং গ্রীবা সরল ও স্থির ভাবে রাখিয়া! যোগী 
পুরুষ আপনি নিশ্চলভাবে থাকিবেন। তিনি কোন দিকে দৃষ্টি করিবেন 
না, কিন্তু তাহার চক্ষু নিশ্চল হইয়া এমন ভাবে থাকিবে বেন তাহাকে 
দেখিলে বোধ হয় যে তাহার দৃষ্টি নাসিকার অগ্রে নিম্পন্দভাবে পতিত 
রহিক়্াছে। তিনি প্রশান্তচিত্ত ভীতিশুন্ত এবং রক্গচর্য্য ব্রতধারী হইবেন 
এবং সমস্ত পদার্থ হইতে মনকে প্রত্যাহার করত মৎপরায়গ হইবেন। 
সংঘতচিত্ব' হইয়া এইরূপে সর্ধদ! ব্রন্মে চিত্ত সমাহিত রাখিতে রাখিতে 
ষোগীপুরুষ ক্রমশঃ মংস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়৷ সমস্ত বন্ধন মুক্ত হন এবং 
অপস্তশাস্তি লাভ করেন। 

হে অর্জুন! যে ব্যক্তি অতি ভোজনশীল অথবা যিনি শরীর ধারণো- 
পধষোগী অন্নও ভোজন করেন না, যিনি অতি নিদ্রাশীল এবং ষিনি জীবন 
ধারণোপষোঁগী পরিমাণেও নিদ্রা যান না তাহার যোগসিদ্ধি হয় না। বাহার 
আহার, বিহার (গতি), কর্ম, নিদ্রা, এবং জাগরণ নিয়মিত তিনিই সর্ব 
সংসার-ছুঃখ-ক্ষয়কর যোগ সাধন করিতে সমর্থ হন। 

সাধক যখন সমস্ত পদার্থ হইতে চিত্তকে সংঘমন পূর্বক সকল প্রকার 
কামনা পরিত্যাগ করতঃ আত্মাতে সমাধিপ্রাপ্ত হন তখন তাহাকে যুক্ত 
বল ষাঁয়। যোগঞ্ঞ পুরুষেরা বলিয়। থাকেন যে আত্মাতে সমাধিপ্রাপু 
সংযতান্তঃকরণ যোগী পুরুষের চিত্ত নির্বাতপ্রদেশে স্থিত দীপের ন্যায় নিশ্চল 
ভাবে থাকে । 

যোগানুষ্ঠানদ্বার! নিরুদ্ধ যোগীপুরুষের চিত্ত সমাধি অবস্থায় সম্যক্ভাবে 
প্রশান্ত হয়। 

সম্গাধি অবস্থায় যোগীপুরুষ সমাধিপরিগুদ্ধ অস্তঃকরণ দ্বার! জ্ঞানমক্ 
আত্মাকে দর্শন করত আত্মাতেই পক্মম আনন্দ প্রাপ্ত হন। | 
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যে অনপ্ত আনন্দ ইঞ্জিয়ত্বার গ্রহণ করা বা না, যে অপার আনন্দ 
কেবলমাত্র বুদ্ধি দ্বারা অনুভব করিতে পার! যায়, যোঁগীপুকুষ সমাধি 
অবস্থায় সেই বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগ করেন। সেই অবস্থায় যোগীপুরুষ 
আত্মশ্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন এবং তাহার পর আর কখনও তিনি সংসার 
মাক্সায় বিমোহিত হননা। অন্য কোনও প্রকার লাঁভই সমাধি অপেক্ষা! 
অধিকতর সুখকর নছে। সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে যে ঘটনা অতীব 
ছুংখকর সে ঘটনা ঘটিলেও সমাধিপ্রাপ্তি দ্বার! আত্মজ্ত যোগীপুরুষ কিছুমাত্র 
বিচলিত হন না। সমাধি প্রাপ্তির পর যোগীপুরুষ যতদিন বীচিয়া থাকেন, 
জীবম্মুক্ত অবস্থাক্ থাকেন। কোন প্রকার ছুঃখ তাহাকে স্পর্শ করে না। 
এই সমাধিকে বথার্থ যোগ বলা যাক । শাস্ত্রবাক্যের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
ঝাখির় শান্ত্রোক্তমার্গ অবলম্বন পূর্বক নিঃসন্দেহচিত্তে সমাধিযোগ অভ্যান 
করা সকল জীবের কর্তব্য। এই যোগ সহজে এবং শীগ্র সিদ্ধ হয় না। 
যোগসিদ্ধ হইতে কাহারও বা একজন্ম কাহারও বা বহু জন্ম লাগে। 
সাধনার তীত্রতার তারতম্যের উপর ষোগসিদ্ধির কাল নির্ভর করে। 
সুতরাং সমাধিযোগ শীত আয়ত্ত না হইলে সাধক বিধগ্র হইবেন না। কিন্ত 
তিনি অনির্কিগ্রচিত্তে অধ্যবসায়সহকারে যোগসিদ্ধির জন্ত তপস্তা করিবেন 
. অর্থাৎ যোগ দিদ্ধির জন্য শাস্ত্রে যে প্রণালী বিহিত আছে সেই প্রণালী 
অবলম্বন করত যোগাত্যাস করিতে থাকিবেন। এইরূপ অভ্যাস করিতে 
করিতে ইহজন্মেই হউক বা কোন ভবিষ্যৎ জন্মেই হউক নাধক নিশ্চয়ই 
ঘোগনিত্ব হইবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব ব্রক্ধ শান্রযোনি 
এই বাক্য সিদ্ধ হইল। 
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সপাং উজ ও 


তৃতীয় সুত্রের অন্য প্রকার অর্থ। 


কেহ কেহ *শান্ত্রবোনিত্বাৎ* এই তৃতীয় হুত্রের অন্ত প্রকার অর্থ 
করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন “জন্মাদ্যস্য যতঃ” এই দ্বিতীয় নুত্রদ্বার 
ব্রদ্ষের কেবল তটস্থলক্ষণ বিবৃত ক্ইয়াছে। ধাঁহা হইতে এই জগৎ স্থষ্ট 
হইয়াছে এবং বাহাঁতে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ধাহাঁতে এই জগৎ 
লক পাইবে তিনিই ব্রহ্ম এরূপ বলাতে এমত নাও বুঝাইতে পারে ষে 
জগতের স্ৃষ্টিস্থিতিলয় কারণ চেতন এবং সর্বজ্ঞ। এমন হইতে পাৰে 
যে কোন অনির্বচনীয় জড় পদার্থ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং 
তাহাতেই ইহ! প্রতিষ্ঠিত আছে এবং পরিশেষে তাহাতেই ইহা। লয় পাইবে। 
এই আশঙ্ক। পরিহারার্থ বলা হইল যে জগতের স্থষ্টি-শ্থিতি-লয়-কারণ জড় 
নহেন পরন্্ চেতন এবং সর্বজ্ঞ; এবং তাহার ক্ররণ বলা হইল “শান্তর 
ষোনিত্বাৎ”। শাস্ত্রের যোনি অর্থাৎ কারণ শাস্্রযোলি। শান্ত্রযোনির 
ভাব শাস্ত্রযোনিত্ব । হেত্বর্থে পঞ্চমী বিভক্তিতে শান্ত্রযোনিত্বাৎ পদ সিদ্ধ 
হুইয়াছে। সমুদয় হুত্রের অর্থ এই যে, সর্ববিদ্যার আকর খগ.বেদাদি 
মহাশান্ত্র সকল ধাহা হইতে উডভৃত হইক্সাছে তিনি চেতন এবং সর্ববক্ঞ। 
সচরাচর দেখ! যায় €কোন গ্রন্থে বে সকল বিদ্যার পরিচয় পাওয় যান 
উক্ত গ্রস্থের লেখকের সে সকল বিদ্যা ত আছেই, বরং তাহা অপেক্ষ 
গরস্থকারের অধিক বিদ্যা আছে। সেইন্ষপ সর্বজ্ঞকল্প বেদবেধাস্তাদি 
শাস্ত্র সকল ধাহা! হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তিনি জড় এবং অল্পজ্ঞ হইতেই 
পারেন না, তিনি অবশ্যই চেতন এবং সর্ধঞ্ঞ হুইবেন। ব্রদ্দমের এই লঙ্গপ 
দ্বিতীয় এুত্রে উপক্ষিপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ প্রকাব্ধাস্তরে বল। হইয়াছিল কিন্তু 
তাহ। এই তৃতীয় সুত্রে, পরিষ্কার ভাবে উক্ত হইল। গাদ্ত্রীতেও এই 'দ্বই 
ভাব পৃথক, করিয়া! ব্যক্ত আছে যথা--“এই সমস্ত জগতের হিনি ' প্রস- 
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বিতা, যিনি চিদ্য়, আমরা তাঁহার শ্বরূপভাৰ ধ্যানকরি ) তিনি আমাদের 
বুদ্ধিকে তীহার ধ্যানে নিয়োগ করুন”। 

বক্ষ হইতে বেদবেদাত্তাদির উদ্ভূত হওয়। বৃহ্দারণ্যক উপনিষদে অতি 
স্পষ্টভাবে কথিত আছে যথা-_- 

হে মৈত্রেয়ী ! যেমন আর্রকাষ্ঠ দ্বার! গ্রজলিত অগ্জি হইতে ধুম বিক্ষ- 
লিঙ্গাদি বিনির্গত হয় সেইরূপ মহাভূত পরমাত্মা হইতে খখেদ যদ্ু্বেদ 
লামবেদ.এবং অথর্ববেদ এই চারি বেদোক্ত মন্ত্র সকল, এবং 0১) ইতি- 
হাস, (২) পুরাণ, (৩) আধিতৌতিক ও আধিদৈবিক বিদ্যা, (৪) আধ্যা- 
ন্মিক বিদ্যা, (৫) ব্যাখ্যাত্মক শ্লোক, (৬) সুত্র, (৭) স্থত্রের বিচাঁর এবং 
(৮) সাধারণ ব্যাখ্যা, এই অষ্টবিধ ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছে । বেদের শ্লোকা- 
ম্মক অংশকে মন্ত্র বলে এবং বেদের ব্যাখ্যাকআক অংশকে ব্রাঙ্গণ বলে। 
মন্ত্রে যাহ! অন্ন কথায় থাকে ব্রাঙ্গণে তাহা বিস্তারিত ভাবে থাকে । মন্ত্র 
এবং ব্রাঙ্গণ সসম্থিত বেদ সকলকে সৃষ্টি করিতে ঈশ্বরকে কিছুমাত্র আয়াঁস 
শ্বীকার করিতে হয় নাই। জীবগণ যেমন বিনা আয়াসে নিশ্বাস পরি- 
ত্যাগ করে ঈশ্বর সেইব্ূপ' বিন! প্রযত্বে বেদ সকলকে গ্রকটিত করিয়া 
ছিলেন। অন্তান্ত শান্ত্রোক্ত ৰাক্যসকল প্রত্যক্ষের অথব! অনুমানের 
অথবা বেদের বিরুদ্ধ হইলে অপ্রমাণ হয়। বেদ কিন্তু অন্ত প্রমাণ 
'পেক্ষ। করে না। বেদে যাহ! কথিত আছে তাহ! ম্বতঃই প্রমাণ বলিস 
শ্রাহ্থ হয়। কোন স্থলে যদি বেদের কোন অংশকে প্রত্যক্ষ শব্দ বা 
অন্ুুমানমূলক কোন অংশের বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হুয় তাহা হইলে সেই 
অংশ অগ্রমাঁণ বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে না । সেখানে বুঝিতে হইবে বে, 
হয় আমরা বেদের বথার্থ মর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেছি ন। অধবা মরীচিক। 
দর্শনের ন্যায় আমাদের প্রত্যক্ষ দর্শনে কোন প্রকার ভ্রম আছে অখব1 
আমাদের শব্জ্ঞানে ব! অনুযানে কোনরূপ প্রমাদ হইয়াছে । বাস্তবিক 
বেদ নিভূল এবং 'অন্ত প্রমাণ নিরপেক্ষ । এই সপ্রমাণ বেদ ধাহা হইতে 
উভূত হইয়াছে তিনি নিশ্চয়ই সর্ববন্ত। 

তুতীয় স্থত্রের এই অর্থ গ্রহণ করিল্লেও ইহা! প্রতিপন্ন হয় যে সত্য, 
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হ্জান, অনন্ত ব্রদ্মই বেদাত্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য । বেদাস্ত শাস্ত্র দ্বারাই উক্ত 
ব্রহ্ষকে জানা যায়, উক্ত ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, এই জগৎ মাক্নাময় কিস্ত 
অবিদ্যা বশতই পত্য বলিয়া! প্রতিভাত হয়, এ অবিদ্যা ঘুচাইবার জন্ত 
শাস্ত, দাস্ত, উপরত, তিতিক্ষু, সমাহিত হইয় সদ্‌গুরুর শরণগ্রহণ পূর্বক 
ভক্তিভাবে বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা এবং বেদাস্তবিহিত মার্গে ব্রন্গের 
উপাসনা করাই জীবগণের কর্তব্য এবং উক্ত সাধনা দ্বারা ঈশ্বরাহু গ্রহে 
অবিদ্য। ঘুচিয়া অদ্বৈত জ্ঞান হইলে জীব পরমানন্দ বা অক্ষয় শাস্তি ক! 
মোক্ষপদ লাভ করেন। 

কেহ কেহ বলেন যে যদি চিরকাল ধরিয়া! ঈশ্বরের উপাসনাই করি- 
লাম তবে উপাসনার কল ভোগ করিব কবে? এই উক্তি অতি অকিঞ্চিৎ 
কর। এবং প্রথমস্ত্রেই ইহার মীমাংস! হইয়া গিয়াছে । যাহারা উপা- 
সনা করিয়৷ জাগতিক হুখের আকাজ্ষা! করেন তাহার! বেদাস্তশান্ত্রের 
অধিকারী নহেন।. বেদাস্তশান্ত সর্বোচ্চ ্বর্গহুখ এবং সর্ধনিয় নরকছুঃখ 
উত্তয়কেই পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দেন। বিশেষতঃ এই মায়ামস্্ 
জগতের নিয়ম এই যে ধাহার! সুখের জন্য লালাফ্িত হইয়া কাম্য ও প্রতি- 
যিদ্ধ কর্ম করেন তাহাদের ভাগ স্থখ ঘটে না। য্থার্থ নুখ পাইতে 
হইলে সুখের আকাঙ্ষা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঈশ্বর 
উপাসনা করিলাম তাহার বদলে আমার স্থথ চাই এইরূপ দোকানদারী 
ভাব ঘৃণার সহিত দেখিতে হুইবে। স্থছুঃখে কিছুমাত্র বিচলিত ন! 
হুইয়া কেবল মাত্র ঈশ্বরকেই সার সর্বস্ব মনে করিতে হইবে। এন্প 
ভাবনা সুস্থিক হইলে তখন দেখিতে পাইফে উপাসন! করাই সুখ এবং 
কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে সাধককে সাংসারিক ব্যাপারেও 
কষ্ট ভোগ করিতে হুয় না। ভগবান, বলিয়াছেন_ 

ধাহার। অনন্তভাবে আমাকে চিন্তা করত কায়মনোবাক্যে আমার 
উপাসনা করেন সেই মদেকনিষ্ঠ ভক্তগণের যে সকল প্রয়োক্জনীয় দ্রব্য না 
থাকে তাহা আমি তাহাদিগকে প্রদান করি এবং তাহাদের ঘষে সকল 
প্রয়োজনীয় ভ্রব্য থাকে তাহা আমি তাহাদের জন্ত সংরক্ষণ করি। 
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. কিন্ত উপাসনা স্থাখ আছে বলিয়। সেই সখের জন্ত উপাসনা করিবে 
ন!। সেক্ধপ করিলেও দোকানদার ভাব থাকিবে । সুখের কখ। একে- 
বারে মনে না আনিকা শান্ত্ের বিধি 'গ্রুতিপালনের জন্য উপাসন। করিতে 
থাকিবে এবং শাস্ত্রের আলোচনা করিবে । : এইরূপ করিতে করিতে কোন 
না কোন কালে অদ্বৈত বা মোক্ষ ৰা অক্ষয় স্থথ পাইবে। কিন্তু মোক্ষ 
পাইব এই আক্কাজ্ষা করাও নিষিদ্ধ । মাকাঙ্ষা করিলেই তপস্যার প্রত্য- 
বায় হয়। কোনরূপ আকাজ্ষা ন। করিয়। শাস্ত্রের বিধি প্রতিপালন করিয়। 
চলিবে । যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইবে তখন তিনি অদ্বৈতজ্ঞান দিবেন 
তজ্ন্য কিছুমাভ্র উৎন্থক হওয়া উচিত নছে। 

আবায় কেহ কেহ প্রশ্ন করেন যে মরণ কাল পর্য্যস্ত তপস্যা! করিয়া 
যদ্দিকোন সাধক অছৈতজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম না হন তাহা হইলেও 
তাহার তপস্যার কষ্টভোগ করিয়া কি হইল? ইহার উত্তরও ইতিপূর্বে 
বল! হইয়াছে। 
প্রাকৃতলোকের দৃষ্টিতে তপস্যা ক্লেশকর বটে কিন্তু তপস্য! বাস্তবিক 
ক্লেশকর নহে। এমন কি প্রাক্কতলোক সাংসারিক বিষয়ে যে আনন্দ 
উপভোগ করে প্রক্কত সাধক তপস্যাতে তাহার শতগুণ আনন্দ উপভোগ 
করেন। বিশেষতঃ এই শরীরের সঙ্গেই জগৎ শেষ হয় না। স্থুলশরীর 
ক্ষণভঙ্গ,র কিন্তু সুক্ষ শরীর মুক্তি অথবা মহাগ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী। স্থতরাং 
শান্্রমত তপস্যা করিলে সাধক কোন না কোন জন্মে অবশ্যই অদ্বৈতজ্ঞান 
লাভ করিষ্েন। রদি শান্ত্রমত বরাবর তপস্যা করিতে না পারিয়া সাধক 
কখন যোগত্রষ্ট হইয়৷ পড়েন তাহ হইলেও তিনি প্রবৃত্তিমার্সস্থ জীব অপেক্ষ| 
অনেক শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করেন এবং অনেক অধিক আনন্দ উপভোগ করেন৷ 
৬ গীতায় এই বিষয় অতি স্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে যথা _- 
অর্জুন বলিলেন-_-হে কৃষ্চ ! কোনও শ্রন্ধাণীল নিবৃততিমার্ণস্থ সাধক 
অস্থৈতঙঞ্জান লাভের পূর্বে বদি কোন কারণে কখন ষোগত্র্ হইক়্! পড়েন 
গুবে তীহাক়্ কি গতি হুইবে.? ও 
প্রবৃত্ভিষার্গ পরিত্যাগ্পূর্বাক ব্রক্গপ্রাপ্ডির জন্ত . নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন 


দ্বাবিংশ প্রবন্ধ । ১৪১ 


করণানস্তর বিমূঢ় হইয়া! ব্রহ্মপ্রাপ্তির মার্গ পরিত্যাগ করার সুতরাং প্রবৃত্তি 
এবং নিবুস্তি উভয় মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায়, তিনি কি একেবারে নিরাশ্রস্ন 
হইয়া! পড়িবেন এবং ছিন্নাস্ত্রের স্তায় নাশ প্রাপ্ত হইবেন? 

হে কচ! তুমি আমার এই সন্দেহটা সম্পূর্ণভাবে অপনয়ন কর । তুমি 
ভিন্ন আর কেহ এই সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিবেন না । 

ভগবান, বলিলেন-_-হে পার্থ! ইহজন্মেই বল আর পরজন্মেই বল 
নিবৃত্তিমার্গস্থ সাধক কখন হীনতা বা হুর্গতি প্রাপ্ত হন না। 

যদি তিনি নিবৃত্তিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হন তাহা হইলে তিনি ততদিন পর্য্যস্ত 
ষে তপস্যা করিয়াছেন তাহার ফলে অশ্বমেধাদি কর্্মকারীদিগের প্রাপ্য 
স্বর্গলোকে গমন করেন এবং তথায় ভোগদ্বারায় পুণ্যক্ষয় হইলে সদাচার- 
শালী ধনীব্যক্তির বংশে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন ।* 

কিন্তু যোগত্রষ্ট হইবার পূর্ব বদি তাহার তপপ্যা বেশী হইয়া থাকে 
তাহা হইলে আর তাহাকে স্বর্গলৌকে বা ধনীব্যক্তির বংশে যাইতে হয় 
না। তিনি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগনিষ্ঠ জ্ঞানীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করেন । 

যোগীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়৷ তিনি পূর্বজন্মের ব্রহ্মানুসারিণী বুদ্ধি 
প্রাপ্ত হন এবং সংসিদ্ধির জন্ত পুনরায় অধিকতর যত্ব করেন। 

তিনি যে পাপের জন্য ঘোগত্রষ্ট হইয়া থাকেন ভোগের দ্বারা তাহা ক্ষয় 
পাইলে পরে নিবৃত্তিমার্গে তিনি আপন! হইতে যাইতে ইচ্ছা না করিলেও 
তাহার পূর্বসংস্কার তাহাকে বলপুর্ব্বক যোগের পথে লইয়। যায়। নিবৃত্তি 
মার্শের কথ! অধিক কি বলিব। যাহারা যোগের ম্বরূপ জানিতে ইচ্ছা 
করিয়া! যোগমার্গে প্রবৃত্ত হওয়ার পরেই যোগত্রষ্ট হন তাহারাও বেদোক্ত 

কর্ম্মফলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠফল প্রাপ্ত হন। 


ঈশ্বর কর্তৃক বিহিত প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে, জীব যতদিন অবিদ্যাগ্রস্ত থাকে তত 
দিন আপন অ।পন কর্মফল ভে।গ করে। সেই কর্মফল ভোগ ইহজন্মেই শেষে হয় না। 
মৃত্যুর পরে এবং প্রলয়ের পরেও কর্মফল ভোগ হুয়। কেবল একমাত্র ব্রন্গন্্/ন ছবারাই 
অবিদ্যা, কর্দ ও কর্মফল সমস্তই নষ্ট হয়। যদি মহাপ্রলয় পর্যাস্ত ব্রঙ্ষজঞ।ন না হয় তাহ! 
হইলে মহা প্রলয় পর্যন্ত জীব জাপন কর্মফল ভোগ করত সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করে। 


১৪২ সরল বেদাস্ত দর্শন। 


যোগীপুরুষ অনেক জন্ম মত্ত পৃর্মক তপস্য। করিয়া ক্রমশঃ পাপ-পুণ্যমুক্ত 
হইস়্া অবশেষে অ্বৈতজ্ঞান লাভ করেন এবং মোক্ষপদ্ প্রাপ্ত হন। 

সুতরাং অবিচলিতচিত্তে, বেদান্তাদি শাস্ত্রের আলোচনা এবং ঈশ্বরের 
উপাপনাই মুমুক্ষু জীবের প্রধান কর্তব্য এবং অদ্বৈত ব্রহ্গজ্ঞানই বেদান্তশান্ত্রের 
তাৎপর্য্য। ইতি তৃতীয় সুত্র) 


সপ্পঠস ৯৫৯২৭ 


| ত্রয়োবিৎশ প্রবন্ধ । 


পপ উ ক সত 


ক্রিয়াই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, ব্রহ্মোপদেশ 
বেদান্তশাস্ত্রের তাঁৎপর্য্য নহে, এই 
প্রকার আশঙ্ক। ও চতুর্থসুত্র । 


তৃতীয় সুত্রে দেখ! গিয়াছে যে ব্রহ্গজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বা অদ্বৈতজ্ঞানই 
পরম পুরুষার্থ এবং উক্র জ্ঞানই বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বা বেদান্তশান্ত্রের 
প্রতিপাদ্য । কিন্তু বেদের মর্ম সম্যক্রূপে গ্রহণ করিতে অনধিকারী 
কোন কোন শাস্ত্র ব্যবসায়ীরা মনে করেন যে কর্কাওই বেদের প্রামাণ্য 
অংশ এবং জ্ঞানকাও্ড কর্মকাণ্ডের একটী অঙ্গ মাত্র। কোন একটা 
বিহিত কর্মের উপদেশ দেওয়া অথব1 কোন একটা নিষিদ্ধ কর্মের নিষেধ 
করাই তাহাদের মতে শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাহারা বলেন যে 
শাপ্্ কেবলমাত্র বিধি নিষেধেরই ব্যবস্থা করেন । রামের পর শ্যাম রাঁজ। 
হইয়াছিল, হরি একশত বৎসর বাচিয়াছিল, রাখাল এবং বলরাম পরস্পর 
যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে রাখাল মরিয়াছিল ইত্যাদি বাক্যে কোন প্রকার 
প্রয়োজন দেখ! যায় না। কোনরূপ প্রয়োজন না থাকিলে শান্ত অনর্থক 
প্র প্রকার বাক্য বলিবেন কেন? স্থতরাং শাস্তে ধরূপ বাক্য দেখিলে 
বুঝিতে হইবে ষে কোন একটা প্ররক্নোজনীয় উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যেই 
শান্তর ঙ সমস্ত কথা বলিয়াছেন, কেবল মাত্র শী সমস্ত বাক্য বল শাস্ত্রের 
উদ্দেশ্য নহে । এ উপদেশটা কি তাহা জানা কর্তব্য ; এবং এঁ উপদেশের 
দ্বারা যদি কোন কর্ম কর! উচিত বলিয়। বিহিত হইয়া থাকে তাহা হইলে 
সেই বিধি প্রতিপালন করিবে ; আর বদি উহ' দ্বারা কোন কর্ম নিষেধ 
করা হুইয়! থাকে তাহা হইলে সেই কর্ম পরিত্যাগ করিবে । উক্ত বিধি 
ব! নিষেধই প্র বাক্যের প্রতিপাদ্য ; এবং প্র বাক্য স্বয়ং অপ্রমাণ। ব্রক্গ 
আছেন, ব্রহ্গ নিগুপ, ব্রঙ্গ জগৎ স্ছৃষ্টি করিয়াছেন, প্রভৃতি বাক্যও রূপ 





১৪৪ সরল বেদান্ত দর্শন । 


স্বয়ং অপ্রমাণ। শাস্ত্রে ্ প্রকার বিধি-নিষেধ-সংক্পর্শ-বিহীন বাক্য 
দেখিলে বুঝিতে হইবে থে কেবল এ প্রকার.বাক্য বলা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য 
নহে; কোন একটা বিধি বা নিষেধের ব্যবস্থা করিবার জন্যই শাস্ত্র এ 
সকল বাক্যের অবতারণ। করিয়াছেন। বৃক্ষ, লতা, ঘর, বাটা, দ্রব্য, 
সামগ্রী, শরীর, মন, বুদ্ধি গ্রভূতি যত কিছু ম্বতঃসিদ্ধ পদার্থ আছে মে 
সমন্যই ইন্দরিয়াদির গ্রাহা। সুতরাং তাহাদের উপদেশের জন্য শাস্ত্রের 
প্রয়োজন নাই । বিধি নিষেধ ম্বতঃসিদ্ধ পদার্থ নহে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
বা অনুমানের দ্বারা তাহ! জান! যায় না। সুতরাং বিধি নিষেধ জানিতে 
হুইলে শাস্ত্রের প্রয়োজন। যাহা কেহ জানে না, যাহ অগ্ত উপায়ে জানা 
যায় না, শাস্ত্র কেবল তাহাই জানান” আত্মা শ্বতঃসিদ্ধ বস্ত্র, সুতরাং 
প্রত্যক্ষ প্রমাণগম্য অথবা অনুমানগম্য। অতএব আত্মতত্বের উপ- 
দেশের জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ ব্রহ্ম বা আস্মা একটা 
ক্বতঃসিদ্ধ পদার্থ হওয়ায় কেবলমাত্র তদ্বিষয়ক জ্ঞান লইয়া কি হুইবে? 
বতক্ষণ ন। উক্ত জ্ঞান হেতু কোন কর্তব্যকর্্ম কর! যায়, বা কোন অকর্তব্য 
কর্ত্দ হইতে নিবৃত্ত হওয়া বায়, ততক্ষণ উক্তজ্ঞান কোন কাজেই লাগে 
না। সুতরাং ত্রঙ্গের উপদেশ দেওয়া. বেদাস্তশান্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। 
ক্রিয়াই বেদাস্তশান্ত্রের তাৎপধ্য বা প্রতিপাদ্য। পূর্বমীমাংসাদর্শনে 
জৈমিনী মুনি বিচার পূর্বক দেখাইয়াছেন (১) ক্রিয়ার জ্ঞান জন্মানই 
উপদেশ, (২) 4 সেই জন্ত বেদে যে কল সিদ্ধ বস্তর কথা আছে ক্রিয়ার 
অঙ্গ বলিয়াই তাহাদের উল্লেখ হইয়াছে । যথ৷ বেদে যৃপকাষ্ঠের উপদেশ 
আছে। যজ্ঞার্থে পণ্ড বন্ধনের জন্য যুপকান্ঠের প্রয়োজন। ফক্তক্রিয়ার 
উপদেশই বেদের উদ্দেশ্য, এবং ফজ্ঞক্রিয্লার অঙ্গ বলিয়াই. যৃপকান্ঠের 
উল্লেখ । স্বতন্ত্রভাবে যৃপকাষ্ঠের উপদেশ দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল. 
না। সুতরাং বুঝিতে হইবে বেদে ম্বতন্ত্রভাবে কোন সিদ্ধ বস্তর , উপনেশ' 
7 *অজ্ঞাতজ।পকং শাহ্রম্‌। 5 


+ তস্য জানমুপনেশঃ | 
$ তক্ততাপাং ক্রিবার্থেন' সমান্গার়ং | 
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গাই। যে'সকিল সিদ্ধ বস্তপ্-কর্ঠী বেধে আছ্ছে কোন না কোন ক্রিয়ার 
অঙ্গ-বলিয়াই' তাহাদৈর' উপদেশ আছে।. নতুবা & সকল: বন্ধার উল্লেখ, 
কক্ধার'কোন প্রয়োকদই ছিল না এবং নিশ্পুয়োজনে শান্ত এ সকল - বন্তর- 

* উল্লেখ কদ্থিতেন নী ।' 
০০ * ক্রিদ্নাই বেঘের. প্রতিপাদ্য এহং বেদোক্ত বিধি নিষেধই. প্রমাণ 
হলিয়া গ্রাহ ঃ বেদের"যে'উক্তিত্ম সহিত-বিধি-নিষেধের'সংশ্রব নাই তাহা! 
ক্জনর্থক সুতরাং অপ্রন্ধাণ: (৪ ) 1 সেই কুপ্র রোদন করিলেন ; তাহাতে 
সাহার অশ্রপাত'ছইল। তীহাতে বত (রূপা )হইল। বেদে এইছ্ষপ 
একটা গল্প আছে। গল্পের শেষে রজতের নিন্ম আছে। কিন্ত এ 
গল্পের কোন' অংশে কোন:গ্র্ধার বিধি নিষেধ-নাই। এইরূপ আখ্যায়িক! 
সঞ্চল একেবারে নিরর্থক বা! নিপ্রয়োজনীক়। এ- করাও বল! মায় না। 
অখধান লব্ধ পদ্ধীক্ষাঁ করিলেই দেখ যাক্স যে এ সদন্ত'আখ্যায়িক! কোন না 
9 কোন একটা বিধিত্ব'সহিত একবাক্য ; অর্থাৎ যদ্দিও- সাক্ষাৎসন্বন্ধে উক্ত 
+ শখ্যাক্সিক সকলে কোন প্রকার বিধি বা নিষেধ নাই, কিন্ত, এ সকল 
াখ্যায়িকার-তাৎপরধ্য অবধারণ করিলেই- বুঝা যায় যে এ আখ্যায়িকা 
নকল ফেপন না! কোন-একটী বিধি বা নিষেধ বাক্যের পোষণ করে। 
সুতরাং পিদ্ধাত্ত কত্মা হইয়াছে যে এ আখ্যাক্িক| সকল বিধি বা নিষেধের 
আতিকারফ ; অর্থাৎ কোন'না কোন একটা বিধি ব! নিষেধ বাক্যের স্ততি 
“*ক্ষারাইী আখ্যায়িকাসমূহ্রে-উদ্দেশ্য, এতত্তিন্ন আখ্যারিকার শ্বতস্ত্র কোন অর্থ 
: শাই। আখ্যাকিকীর বাক্য সকল ষে অর্থ প্রতিপাদন করে সে অর্থ 
অপ্রমাণ। তাৎপর্ধ্য' অন্ুসারে যে অর্থ পাওয়া যায় সেই অর্থই প্রামাণ্য । 
উপরিলিখিত রুত্রয়োদন: সংবাদে রজতের নিন! থাকায় সিদ্ধাত্ত করা 
হইয়াঁছে'যে, ই যজ্ঞ রত দিতে নাই, ইহা বিধান করাই এ গল্পের 
প্রামাণা অংশ । রোদন, অশ্রপাত, তাহা রূপ হওয়া এ নকল অর্শ 


* আম্মায়স্য ক্রিয়ার ৎ আনর্ধকাম, অতবর্থাদাম: | 
1 সঃ অগোদীৎ ইতযা্দিনাং আনর্থক্ং সাডুৎ ইতি ধিধীলাই দু'এক নাকাস্বাধ, সত্য, 
খেবি বিখীনা! হাঃ । 
| ১৯ 
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আপ্রমাণ এবং অগ্রাহ। যেমন বালকবালিকাগণকে গণুপঙ্গীর কথোপ- 
রুখন সম্বলিত উপন্যাস বলিয়! ৰিশেষ বিশেষ বিধি ও নিষেধের উপদেশ 
হিতোপদেশাদি গ্রন্থে দেওয়া আছে, মন্ষ্যগণকেও সেইন্ধপ আখ্যাক্মিকাগণ 
দ্বারা শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিধি নিষেধের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পশুপক্ষীর 
কথ! কহা, বিচার কর! প্রভৃতি যেমন সত্য বলিয়! গ্রাহ্‌ হয় না, নাজ 
আখ্যায়িকাঁগণও সেইরপ প্রামাণ্য বলিয়! গ্রাহ্‌ হয় না। 

পুরাণ প্রভৃতিতেও এ প্রণালীর অনুসরণ ক্ষরা হইয়াছে। শম দম 
প্রভৃতি কাহোকে বলে তাহাদের মধ্যে কোনগুলি শাস্ত্রের অভিমত, অতএব 
উপাদেক অর্থাৎ পালনীয়, এবং কোনগুলি শাস্ত্রের অনভিমত, অতএব হেয় 
জ্র্থাৎ পরিত্যজ্য, তাহার উপদেশ দেওয়া শ্রীমন্তাগ্রবতন্ফারের উদ্দেশ্য । 
তজ্জন্ত তাগবতকার শ্রীকৃষ্চ-উদ্ধব-সংবাদ বলিয়া! একটী আখ্যাক্সিকার 
্কাবতারণা করিয়। উদ্ধবের মুখ দিয় কতকগুলি প্রশ্ন করাইয়াচেন,. এবং 
জ্রীকষ্চের মুগ দিয়া তাহাদের উত্তর দেওয়াইয়াছেন। বথা-_ 

উদ্ধব কহিলেন--হে শক্রকর্ষণ ! যম কয় প্রকার? নিয়মই ঘা কি 
কি? হেকৃষ্চ! শম, দম, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষাই বা কাহাকে বলে? দান 
কি? তপস্যা কি? শ্ৌর্্য কি? সত্য ও খত কাহাকে কহে ? ত্যাগ কি? 
ইঞ্ঈধন কি? যজ্ঞ কি? দক্ষিণা কি? হেশ্রামন্‌ ! পুরুষের রল কি? হে 
কেশব! ডগ কি? লাভকি? উৎকষ্টনিদ্যা, হীওশ্রীকি? সখ কি? 
ছুঃখই বাকি? পণ্ডিত কে? মূর্থকে? পথ কি? উৎপথই বাকি? 
্বর্দ কি? নরকই বাকি?বন্থকেঃ গৃহইবাকি?ধনীকে? কেই ব! 
দরিদ্র? ক্ূপণ কে? ঈশ্বর কে? হেসাধুপতি! আমার এই সকল প্রশ্ত্ের 
র্যাখ্য। কর এবং ইহার বিপরীত তবর্থ সকলও আমার নিকট ব্যক্ত কর। 

ভগবান কহিলেন--অহিংসা। ব্য, অচৌরধ্য, স্রী, অনাসক্তি, অসঞ্চয়, 
শাস্সে স্থিরবিশ্বাস, ্ষচর্য্য। মৌন, স্থর্ধয, ক্ষমা ও অভয় এই ঘাষশটা যম 
আর বাহ্‌ শৌচ, অভ্যত্তরশৌচ, জপ, তপস্যা, হোম, ধরে আদর, 
জআতিথ্য,আ্বমার পুজ।, তীর্থ ভ্রমণ, পরের নিমিত্ত, চেষ্টা করা, সম্ভোষ এবং 
ম্ঘাডার্য্ের সেবা করা, এই দ্বাদশ নিয়ম। হে তাত! এই সকল যম ও. 
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নিয়ম পালন করিলে প্রবৃত্তি মার্গীবনন্থী ব্যক্তিরা আপন অভীষ্টমত অভ্যদয় 
প্রাপ্ত হন এবং নিবৃতিমার্গাবলম্বী সাধকগণ মুক্ত হন। .আমাতে বুদ্ধিনিষ্ঠা 
শম) ইন্ট্রিরসংঘম দম; ছঃখসহন তিতিক্ষা; জিহবা ও উপস্থত্বয় ধৈর্য্য ঃ 
দ্রোহীকে দ্ড করিবার ইচ্ছা! পরিত্যাগ পরম দান) ফাম বিসর্জালই 
. তপস্যা; শ্বভাব বিজয় ধীরতা ; লমদর্শন সত্য ) স্থনৃত অর্থাৎ ত্য এবং 
প্রিক্বাক্য ( অর্থাৎ যে মত্য বাক্য প্রিয়ভাবে কথিত হয় তাহা!) খত) 
কর্মে অনাসক্তি এবং কর্মফল ত্যাগরূপ শৌচই পরম মঙ্ন্যাস বা ত্যাগ; 
ধর্ম মনুষ্যদিগের ইঞ্টধন ; পরমেশ্বর আমিই ষজ সুতরাং আমার উপাসনা 
করাই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ ; জাঁনোপদেশ দক্ষিণা) প্রীণায়ামই উৎকৃষ্ট বল, যেহেতু 
প্রাণায়াম দ্বারা যন দমন করা যাঁর; আমার এন্বর্্যাদি ষড়ওণ ভগ? 
আমার প্রতি ভক্তি উত্তয় লাভ? আত্মা এক এবং অদ্বিতীয় ও শ্থগজ" 
শ্বজাতীক়-বিজাতীদ্ব-তেদ-রহিত এই জ্ঞান বিদ্যা ; অকর্্ম ও ধিকর্্দ পর্সি- 
ত্যাগকে হ্রী বলে, কেবল মাত্র লজ্জা ভী নহে; দিরপেক্ষতা গুণই শ্রী, 
কিরীটাদি অলঙ্কার পরী নহে ; সুখ হুঃখ পরিত্যাগগই সুখ ; বিষয়ভোগবাসন। 
ছঃখ) বন্বমোক্ষাভিজ্ঞ র্যক্তি পণ্ডিত; দ্বেহাদিতে অহং জাঁনসম্পন্ন 
বাজি মূর্খ; যে নিবৃত্তিমার্গ ধারা আমাকে পাওয়া বায় তাহাই পথ; চিত্ত 
. বিক্ষেপজনক প্রবৃত্বিমার্গ উৎপখ ) সত্বগণের উদ্রেক স্বর্গ; তমোগুণের 
উদ্রেক নরক ) হে সখে! রুই বন্ধু এবং আমিই জগদ.গুর অতএব 
পরমবন্ধু ॥ মনুষ্যদেহ গৃহ ১ ওণসম্পর্ন ব্যক্তিই আট্য ; অসস্তপ্ট ব্যক্তি দরিদ্র ঃ 
'অজিতেশ্জ্রিয় ব্যক্তিই ক্কপণ অর্থাৎ শোচ্য ; যাহার টিত্ত বিষয় সমূহে অনা- 
সক্ত তিনিই ঈর্বর ; গুণগণে বাহার আসক্তি তিনি অনীশ্বর ) অনীশ্বর 
শব এবং ঈশ্বর শব পরম্পর €ষরাপ বিপর্ধ্যয়বাঁচী ষেইরূপ শমাদির বিপ- 
ধ্যয় ভাব বুঝিয়! লও। হে উদ্ধব | তোমার প্রশ্ন সমুহের যোক্ষোপযোগী 
ব্যাখ্যা এইরূপ। গুণ ও দোষের লক্ষণ আর বাহুল্য সহকারে কি বর্ণন 
করিব? ও এবং দোষ দর্শনই ঘোষ ও ওপ এবং দোষ উর দর্পন পরি- 
ত্যাগই গুণ। 

এই জাগ্যার়িকার শ্রীকৃষ্ণের মহিত উদধবের কর্োপকখন অগ্রমাণ । 
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কিন্ত ্ কল্পিত কখোপকাখনে, যে সমস্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহ 
শ্রামাণ্য। শাস্তোক্ত' কলশ্রতিও উ্র্বপ। যেমন একটা পীড়িত শিশুকে 
তিক্ত তেষজ খাওয়াইবার জন্ত ভেবজটাকে শর্করার আবরণ 'ধ্যে বাখিয়। 
“শিশুর ভোজনার্থে গে ওয়! হয়, সেইরূপ যন্থ্য্কে বিধি নিষেধের বশবর্তী 
ঞ্করিবার জন্ত শাস্ত্র বলেন অসুক পুণ্য কর্ধের অমুক গুভফল) অধুক পাপ 
কর্দের অসুক দণ্ড । অমুক কর্ম কর্তব্য বা গমুক কর্ম গরিত্যজ্য। এই 
উপদেশ দেওয়াই শান্তের উদ্দেঙ্য। কিন্তু কেবাগমাত্র “ই! কর বা 
ইহা করিও না” বলিল ছুর্বলচিত্ত জানব আনেক লময় সেই বিধি নিষেধ 
বাক্য গুলি সম্যক, পালন কত্রিতে পারে না। লেই জন্ শান্তর ফলশ্রয্তির 
মির্দেশ করিয়। উপদেশগ্জলিফষে রিশৈকরূগে হৃদয়হ্ষম কুরাইফ্কাছেন ৷ 
হাহারা 'জ্ঞানবান, সাহার! “রিধি প্রতিগাজনই ধর্ম” এবং পধশ্ণই পরম 
হিতকর” ইহ। জানিয় বিধি নিযে হাক্যঙ্থলি দঙ্্যক, পালন করেন । 
এবং ত্বীহ্ার! শান্ত্রতত্ব সম্যক পে জবগত নক্েন, তাহারা ফলশ্রুন্ির 
প্ররোচনান্ন রা ভল্নে রিহিত রুর্দ করেন এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরদ্দিত্যাগ 
কয়েন । জমার ও “অমুক সময়ে বা জমুক. দেশে এই প্রকার ঘটন| হইয়া 
ছিল ভজ্জন্ত মনুধা বিশেকের বা সনষ্য দদাজের এই ঞকার উরতি-ব 
অবনতি হইয়াছিল, সুতরাং অমুক কর্ম কর্থব্য এবং অমুক বাং ব্দকর্তব্য” 
এই 'গ্রধারে সমস্ত উদ্নতি এবং 'অরনতির. কার? খাদশনসি কর 'অক্পসংখ্যক 
লোকের বা সঙ্ধাদ্ধের বা দেশের 'ইতিহাতদর দ্বার! হাইস্ডে পাঁরে ন|। 
সেই জন্য শাস্ত্র দুই চারি-আদর্শ গুরুর ও লঙ্াজকে 'অর্ল্র পুর্ধ্ক নান্সা- 
বিধ উপদেশ ছিয্লাছেন। এ উপদেশগুঙ্লিই 'শাড্র গতিপাদ্য.। আদর্শ 
পুরুষ বা সমাজগণের,ইতিহাসপুলিয় দিচক -শাজের লক্ষ্য খাতকে না. কুক্ষরাং 
পসাগুলি অপ্রঙাণ | রি 

' €বদে এবং পুরাণে গ্ানেক স্থলেই.দেরাহছতেরর স্গ্রাযের-্উ্ের গলাচছ। 
“্বস্তবিক নেবাস্যের লংজাষ, কর্ন! কর! উক্ত জাদ্যার়িকাগগের 'উকেশা 
নহে। জীব ও সমাজগণের স্বাভাবিক বৃতিগুলিকে “অন্তর”. জাহব,খবং 
'স্মজাজসানিনি বৃদ্ধিলিকে “বেক ভানে, ব্বর্না করি: -ও পুরাখ 
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দৈখাইক়াছেন বে, স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি শাস্ত্রীস্পারিনী হৃতিগুলিকে শ্বতা- 
বতঃ পরান্জয় করে। তবে শাস্ত্রের বিধি পালন এবং ঈশ্বরের তজন। দ্বারা 
শান্্রাহ্সারিরী বুদ্ধি বলীয়সী হইলে স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহ নিগ্হীত হয়। 

অনেকে গোপিনী-কৃষণ সংবাদের যথার্থ ষর্ম অবগত মা হুইন্া উত্তর 
নংবাদে কেবল মাত্র পাপাচরণ সন্দর্শন করেন। বাস্তবিক সন্্যাস ধর্মের 
ওরূপ জলত্ত দৃষ্টান্ত আর হইতে পারে না| তগবান বলিয়াছেন-- 

““্সষন্ত'ধর্মা পরিত্যাগপুর্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। 
মি তোমাকে সকল পাপ হইতে মোচন করিব। আমার জন্য সমস্ত 
ধর্ম পর্ধিত্যা্থ করিলেও শোকের কোন কারণ হুন্স ন। ”| 

সমাজে ঘোরতর নিন্দা এবং সংসারের কঠিন বন্ধন সকল একেবারে 
তুচ্ছ করিয়া ভক্ত কিরূপে আপন সর্বরন্থ ঈশ্বরে সমর্পণ পূর্বক একেবারে 
তন্ময় হইবেন তাহার দৃষ্টান্ত গোপিনী-কৃষ্ণ-সংবাদ ভিন্ন অন্ত প্রকারে দেওয়। 
সম্ভব । উক্ত. ভাবে ঈশ্বরে প্রেম কর! কর্তব্য ইহাই উক্ত সংবাদের 
গ্রতিপাদ্য ৷ উক্ত সংবাদের বিবৃত ঘটনাগুলি সমস্তই অপ্রমাণ। 

এইরূপে বিচার করিয়া কোন কোন শাস্ত্রব্যবসায়ীর। নিদ্ধাস্ত করেন 
যে, ক্রিয়াই বেদাস্তশান্ত্রের প্রতিপাদ্য, ব্রদ্দের উপদেশ দেওয়!৷ বেদাস্ত 
শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে । বেদাস্তশাতন্ত্রর দিধি নিষেধ প্রতিপালন কন্ষিলে 
মনুষ্য ক্রমশঃ শারীরিক ও মানসিক উপ্নতি লাভ করিনা পরিশেষে মোক্ষ* 
গদ প্রাপ্ত হন. বেদান্ত শান্ত্রোক্তরাপে উপাসনা ও অন্তান্ত ক্রিক! (বা 
ধঙ্স, পরোপকার, সদাচার, সর্বভৃতে, দয়া, মিথ্য। কর্ণ ন। কষছা। পরদ্রব্যে 
ভিলা 'না করা, জিতেক্জির হওয়া ইত্যাদি) এবং বেদাস্তশান্ের 
আজোচন! করিলেই শারীরিক ও মার্মসিক উদ্নতি কয়) সুতরাং আলো 
চর্না, উপাসন। ও অন্তান্ত ক্রিয়ার বিধান কর! এবং ক্রিয়ার অক্ধরূপে 
ফেব, জ্রধ্য এবং কর্তায় বিষয় উপদেশ মনেওয়াই বেদন্শান্ত্রের 
বাথপর্ধ্য। এই শ্রেণীস্থ শান্্র্যবসারীদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে 
নি ৭ ভরত্মরিষরক্ষ বাক্য সরুলের লহিত' বিধি নিষেধের সংস্পর্শ 
না থাকার ও বাক্যগুলি-দিরর্ক.ও অগ্রমাণ এবং ব্রন্ধ বিয়া! কোন 


১৫৯ সরল €বদীস্ত দর্শন । 


খ্াক্তি বা পদার্থই নাই) আুতরাং ব্রন্গের ধ্যান .বা উপাসমাপ কোন 
প্রয়োজন নাই। অহিংস, সত্য, অন্তেয, পরোপকার, দয়, ইন্ত্িয়-সংঘম 
প্রভৃতি শাস্ত্রের বিধান সকল মানিক! চলিলেই বেদাস্তশাস্ত্রের উপদেশ 
প্রতিপালন কর! হয়। আবার কেহু কেহ বলেন বে যদিও বাস্তবিক ব্রহ্ম 
লিয়। কোন পদার্থ নাই তথাপি বেদান্ত শান্তর একটা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, 
মুক্ত, পুরুষের কললন! করিয়! উপদেশ দিয়াছেন যে,তো'মরা এই আদর্শধ্যে় 
পুরুষের ধ্যান করিতে থাক, এই পরম উৎক্ষ্ট প্নুরুষকে ধ্যান করিত্তে 
করিতে তোমাণের সর্বপাপ বিনষ্ট হইবে এবং তোম্বর! নির্বাপ পাইবে । 
আবার এ শ্রেণীস্থ অপর কেহ কেহ বলেন যে এঁ বাঁক্যগ্$ণি একেবারে 
লিরর্ঘক ও অপ্রমাণ নহে এবং ব্রঙ্গ নাই এ কথাও সত্য নহে। তবে ব্রহ্ম 
জগতের কারণ, জগৎ মাাময়, চিন্ময় ত্রক্মই একমাত্র সত্য, প্রভৃতি ভথ্য 
সকলের উপদেশ দেওয়া €বদাস্তশাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য নহে। যেমন ষজ্ঞ- 
ক্রিয়ার উপদেশ দেওয়া! শান্ডের উদ্দেশ্য হইলেও যও্তসম্পাদনের জন্ত পণু- 
বন্ধন বিহিত, এবং পশুবন্ধনের জন্ত যুপকাষ্ঠের গ্রয্রোজন হুওয়াক় পশু এবং 
মূপকা্ঠের উপদেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়, সেইরূপ শাস্ত্রো্ত মোক্ষপদ্দ পাইবার 
জন্ত নি ণ ব্রন্মের উপাসনা ক্রিয়ার বিধানই শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, এবং 
তজ্জন্তই ব্রহ্ম কি পদার্থ ইত্যাদি উপদেশ শান্তে দেওয়া! হইয়াছে । কেবল- 
মাত্র স্বরূপ ভাবে ব্রচ্মকে জান ইহ শাস্ত্রের বিধান নহে । পরস্ত ব্রহ্মকে 
মোটামুটী ব! পরোক্ষ বা তটস্থ ভাবে দ্ধানিয়! ব্রন্মের উপাসনা কর ইহাই 
শাস্ত্রের বিধান। স্থতরাং এথমে ত্রদ্দের উপাসনা! কর, তৎপরে, ব্রঙ্গকে 
জান, এবং ব্রহ্গজ্ঞান হইলেই জীব মুক্ত হুন/ অর্থাৎ ব্রহ্ষজ্ঞান ও মোক্ষ 
একই কথা, এইরূপ উপদেশ দেওয়। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য মহে। ব্রন্ম উপাসনা 
কর, ইহাই বিধি, এবং বাস্তবিক ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য । 

“গ্রুথমে ব্রহ্মকে তটস্থ বা পরোক্ষ বা ফোটামুটা তাবে জাম, তৎপরে 
ব্রদ্মের উপাসনা করিতে থাক, এবং উপাসনার ফলে অবশেষে মোক্ষপদ 
পাইবে এই কথাই সত্য,*.-এই উক্তি সমর্থনের জন্ত শেষোক্ত শ্রেলীর 
পান্তব্যবস+স্কীরা নিম্নলিখিত হেতু প্রদর্শন, করান । : 


ত্রয়ৌবিংশ প্রধন্ধী। ১৪১ 

' শান্তর বলিয়াছেন আত্ম! জষ্টব্য, আোতব্য, মস্তবা, এবং নিদিধ্যাসিতব্য । 
ম্ুতরাং আত্মদর্শনের পর আত্মার বিষয় শ্রবণ করিবে, তাহার পর আত্মার 
বিষয় বিচার কক্সিবে এবং অবশেষে আত্মার ধ্যান করিবে। অতএব আত্মার 
ধ্যানের বিধানই শান্ত্রের চরষ উদ্দেশা, ব্রহ্ম কি বস্ত তাহার উপদেশ দেওয়া 
শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য নহে । বিশেষতঃ বঙ্গের স্বরূপ জ্ঞান জীবের পক্ষে 
একেবারেই অসম্ভব। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্ধ, জড়পদার্থ, মন, বুদ্ধি 
প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা অনুভব কন্পিতে পারি, তাহা ৰাস্তবিক বস্ত নহে 
গরস্ত শক্তির বিকাশ বা গুণমাত্র। মনে কর, আমি একখণ্ড কাষ্ঠ দেখি- 
তেছি। পরীক্ষ। করিয়! দেখিলেই বুঝা যাঁয় ষে কাষ্ঠখণ্ড হইতে একপ্রকার 
আলোক প্রতিফলিত হইয়া আমার চক্ষুতে পড়িয়া আমার অন্তঃকরণে 
রূপের জ্ঞান জন্মীইতেছে এবং ইহ ভিন্ন কাষ্টথড দেখা! আর কিছুই নছে। 
সুতরাং শক্তির এক গ্রকাঁর বিকাশমাত্রই ক্ধপ। উক্ত কাষ্ঠথণ্ড স্পর্শ 
করিলে উহ্হা কঠিন.বোধ হয় এবং উহাকে উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিলে 
উহ ভারী বোধ হুয়। ইহাঁও শক্তির বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
জামার হস্ত যে দিকে যাইতে চাহে সে দিকে উক্ত কাষ্ঠখণ্ড আমার হস্তকে 
প্লাইতে দিতেছে না। এই গুণকেই কঠিনত্ব ও গুরুত্ব বল! যায়, এবং 
ফ্রলতঃ ইহা শক্তির বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না । এইরপে 
বিচার করিয়া দেখিলেই জান বায় যে, গুণ ব! শক্তির বিকাশ ভিন্ন গুণেন্ন 
আম্পদ বা মূলশফ্কি জীবের ইন্দরিরগোচর হইতে পারে মা। বেদাস্তশান্ত্রমতে 
উক্ত আম্পদ বা! মূলশক্তিই আত্মা বা ব্রহ্ম । সুতরাং আত্ম! বা ব্রক্ম জীবের 
ইঞ্জিয় মন ও বুদ্ধির অতী'ত। তীহার তটস্থ ভাব ভির ্বরূপভাব কেহ 
জানিতে পারে না। অতএব ব্রদ্গের স্বরূপ জ্ঞান বেদাস্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য 
নহে। ব্রঙ্গকে তটস্থভাবে জানাইয় তাহার আলোচনা ও উপাসনা 
ক্রিয়ার উপদেশই বেদাস্তশাস্ত্রের তাৎপর্ধয। শ্রুতি বলিয়াছেন--ধাহার 
দ্বারা এই সমন্ত জানা যায় তীহাকে কি দিয়! জানিবে? যিনি দুটির ভরষ্ঠা 
ভাহাকে দেখা যাক্স ন! ; যিনি শ্রবণের শ্রোতা তাহাকে গুন! বার নাঃ 
(ধিনি জ্ঞামের জ্ঞাতা তাহাকে জানা যায় ন।। ৮ গীতা বলিয়াছেন--“আত্মা 
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অব্যক্ত অচিত্ত্য এবং অবিষ্যার্ধ্য বলিব উদ্চ- হন”।”' স্মতান্রেও, লেখ 
আছে.বে রুপধারী নারারগ.নারদমুনিকে বলিতছেদ--“হে নারদ! তুমি 
হইয়া ভোমাকে দেখা দিয়াছি। আমার নিশ্ডণ ভাব. দেখিতে তুমি 'সমর্থ 
নহু।” ন্ৃতরাং পাস্ত্রের মক এই যে,আত্ম! বা ব্রচ্গ-জীবের ইজিয় মন, ও.. 
হুদ্ধির অগোচর, এবং ব্রন্গেক় শ্বরূপ'জ্ঞাম অসম্ভব! যদি তর্কের অনুরোধে 
জনকার কর! বার বে উপায় খার। জীব বঙ্গেন্ধ শবরূপ জান আর্ক করিতে 
পায়ে; ডাহা হইবোও, উদ্ক-জানকে' বেদাত্তশান্ত্ে'চরম প্রতিপাদ্য 'বল। যায় 
লা। ইতিপূর্ব্বে দেখান গিয়াছে. যে, বিধিনিষেধ-সংস্পর্প-শূন্ধ. কেবলমান্র 
জানোপদেশ নিরর্থক" ও অগ্রমাণ। জ্যোভিব, বিজ্ঞান, তৃগোল, প্রতৃত্ধি 
শান্তর জানিয়! যদি সেই জান কোন-কাজে ন লাগান যায় তাহা. হইলে 
নেই জান নিক্ষল এবং অপ্রমাগ । অতএব ব্রহ্মকে জানিয়া বদি বঙ্গের 
আলোচনা এবং উপাসন। ব1 শাস্ত্রোক্ত অন্ত ক্রিম করা যাঁয়' তাহা হুই" 
লেই ব্রহ্গজ্ঞান সফল হয়। নতুবা কেবলমাত্র ব্রহ্গভ্ঞান অনর্থক ও নিক্ষল। 
এবং সেই জন্তই শাস্ত্র বলিয়াছেন--ঘআস্ম। দ্রষ্টব্য আোতব্য মন্তব্য এবং 
নিদিধ্যাসিতব্য ॥ অর্থাৎ প্রথমে আত্মাকে মোটামুদ্রীভাবে ভ্বানিবে তৎপরে 
আত্মার বিষয় শুনিবে তাহার পর আত্মার বিষয় বিচার করিতে এবং পরি- 
শেষে আত্মার ধ্যানকরিবে। 

এক্ষণে এমন বল যাইতে পারে যে, কখনও কখনও কেবলমাত্র 
স্ঞানোপদেশও-সার্থক হুয়। মনে কর এক ব্যক্তি একখও রজ্জু দেখিয়া 
ভ্রমবশতঃ উহাকে সর্প মনে করিয়া! ত্বীতিজনিত হৃৎকম্পাদি কষ্টভোগ 
করিতেছে । মেই সময় যদি তাহাকে বলিয়! দেও! যায় যে, যাহাঁকে 
নর্প মনে করিদা তুষি-ত্য় ও কষ্ট: পাইতেছ, উহ] সর্প নহে রঙ্ছু মাত্র, 
তখন তাহার.তয় ও কণ্উ লোপ পান্ধ জুতনাং কেবল মাত্র জঞানোপদেশ 
বিধি-নিবেধসংস্পর্শ ব্যতিরেকে সার্থক. ও প্রামাণ্য হইতে পারে। 
সেইরূপ এই ন্দগৎ মায়াময় এবং ব্রন্মই'একমাত্র লত্য. এই বাকাও মিথ্যা 
জগতের অস্তিত্বজ্ঞান, লোপ করাইয় ইহার:সায়াময়তা- প্রতিগাদন করে. 
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: সাগতিকাতীর বলেক কে তাহার উত্তয়ে.এই' মাত বজিলেই যথেষ্ট হইত 
বে “ক্রদ্ধ সভ্য. জগৎ মিগ্ছযা” এই.বাক্য'শড সহভ্রবার কলিচলও অত্র 
অন্তিত্বলোপ পাক্ংন।। ুত্ারাং জগৎ মিখ্যানছে, আইছাতাযান আসম্তক, 
এরং শ্াঙ্রের উদ্দেশ্য ই যে, পরিবর্তলনীঙ্গ এই জগতের উপর! আস্থা; না 
বাপিয় শাযক্্রাপদিষ্উ ব্রক্ষকে'পরোক্ষভাবে জানিক্লা তাহাত্র আলোচনা এবং 
উপাপলা। ককু, তাহা হইলে. ফেই আলোচনা এবং উপাসনার ফলে তুমি: 
এমন লোক প্রাপ্ত হইবে. বে লোক ্ুখম্ন এবং যেখান হইতে আক্ষ 
পুনরাবৃত্তি হয় না। অতএব ক্রিজ্জাই শাস্ের প্রতিপাদ্য ? কেবন বঙ্গ কি 
পদার্থ তাহার উপদেশ দেওয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে। এইরূপ ছুই প্রকার 
অর্থাৎ (১) ব্রন্ম নাই, ক্রিয়ার উপদেশই শাস্সের উদ্দেশ্য এবং (২. ব্রহ্ম 

আছেন. কিন্ত ব্রদ্মের উপদেশ দেওয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে, বরন্ষের আলো- 
চনা এবং উপাসনা! ক্রিরার উপদেশই শাস্ত্রের তাৎপর্য । পূর্ববপক্ষ হইবার 

সম্ভাবনা থাকায়.ভগবান্‌ হ্ত্রকাঁর বলিয়াছেন__ 


চতুর্থ সুত্র। ততসমন্থয়াৎ। 


+ . তততু সমন্বয়াৎ এই তিনটা শব লইয়া কুত্রটী হইয়াছে। “তত” 
 শবের অর্থ “তাহা” অর্থাৎ "সেই ব্রক্ষ”। “তু” শের অর্থ “কিস” 
“সমন্থয়” শবের পঞ্চমী বিভক্তিতে “সমন্বয়াৎ* পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 
“সমনবয়াৎ” পদের অর্থ “সমন্বয় হেতু”। “সমন্বয়” শবে অর্থ “সম্যক 
অন্বয়” বা “সর্ধতোভাবে তৎপরতা” সমস্ত সত্রের অর্থ এই যে, ষদিও 
আপাত দৃষ্টিতে ্ প্রকার আশঙ্কা উঠিতে পারে বটে, কিস্ত সে আশঙ্কা 
অকিঞ্চিতকর। সেই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, ব্রক্ষই জগহ্‌ৎপত্তি-স্থিতি-লয়-কারণ, 
এবং উক্ত ব্রদ্ধের স্বরূপক্ঞানট বেদাস্তশাস্ত্রের চরম প্রতিপাদ্য । তাহার 
কারণ এই যে, সকল উপনিষদই ব্রক্ষকেই জগতের স্ৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ 
বলিয়! প্রতিপাদন করে, এবং ব্রন্মোপদেশই এঁ সকল উপনিষদের তাৎপর্য্য, 
এবং অধৈত ব্রক্গজ্ঞানই উপনিষদ্‌ সমূহের বা বেদান্তশান্ত্রের অবসান! 
পর্বপক্ষে বে সকল আপত্বির উল্লেখ হুইয়াছে, তাহাদিগকে খণ্ডন করিয়! 


5৫৪ . সরল বেদান্ত দর্শন। 


কি প্রকারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বার তাহা ক্রমশঃ দেখান 
ষাইতেছে। বাস্তবিক অধিকারভেদই উক্ত আপত্তি সমূহের মূল কারণ । 
ভিন ভিন্ন নিয়াধিকারীর পক্ষে পুর্ববপক্ষোক্ত ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যই সঙ্গত। 
বেদবেদাস্তোক্ত ক্রিক বারা আপন শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন 
করত বেদাস্তশান্ত্রেরে আলোচন৷ ও ব্রন্দের উপাসনা দ্বারা সাধক ব্রহ্গ" 
নির্বাণের অধিকারী হইলেই সাধকের অজ্ঞান ঘুচিয়া যায়, এবং আত্মজ্ঞান 
বা অদৈতজ্ঞান প্রাছৃভূতি হয়, এবং এই সংসার একেবারে মায়াময় বলিয়! 
জ্ঞাত হয়, এবং ইহার সত্যতা সাধকের দৃষ্টিতে লোপ পায় । 


পপ ভাজ 8 সং সী 8 সপ্ত সপ 


চতুর্বিংশ প্রবন্ধা। 


শাসিত ইস 
মহাবাক্য নংগ্রহ। 


ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন-_. 

হে সৌদ্য শ্বেতকেতা ! সৃষ্টির পূর্বে অর্থাৎ ঈশ্বরের মায়াঘারা উত্তাসিত 
হওয়ার পুর্বে নাম রূপ ক্রিয়াবিকারাদি বিশিষ্ট এই জগৎ এবং ইহার 
অধিষ্ঠান সমস্তই কেবল এক অদ্বিতীয় শ্বগত-স্যজাতীয়-বিজাতীন্-ভেদ- 
রছিত সত্বামাত্র * ছিল। ফেহু কেহ বলেন প্রাছভূত হওয়ার পূর্ব্বে এই 
জগৎ এবং ইহার অধিষ্ঠান সমস্তই অসৎ ছিল অর্থাৎ জগৎও ছিল না এবং 
জগতের অধিষ্ঠাৰ কোন পদার্থও ছিল না। সমস্ত পদার্থের অভাব ভিঙ্গ 
আর কিছুই ছিল. ন1। তাহারা বলেন সেই অসৎ বা অভাব এক এবং 
অদ্বিতীক্প ছিল অর্থাৎ সে সময় আত্মা, ঈশ্বর, অচেতনশক্তি, বা অন্য কোন 
পদা্থই ছিল না। তাহাদের মতে সেই অসৎ বা! অভাব হইতেই এই 
সন্বাবিশিষ্ট জগৎ উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্ত তাহাদের এই উক্তি সঙ্গত 
নহে। কোন বস্ত বর্তমান থাকিলে তাহার ভাবাস্তর হইতে পারে। যদি 
কোন বস্ত নাথাকে তবে তাহার কি প্রকারে ভাবাস্তর হইবে? বীজ 
হইতে বৃক্ষ হইতে পারে কিন্তু বীজ বর্তমান না থাকিলে কোথা হইতে 
বুক্ষ হইবে ? জ্ঞান বর্তমান থাকিলে জ্ঞানের পরিবর্তন হইতে পারে কিন্ত 
যদি জ্ঞানের ব! জ্ঞানোৎপাদক কোন বস্তর অস্তিত্বই না থাকে তাহা হইলে 
জ্ঞানই বা কোথ। হইতে আসিবে এবং জ্ঞানের পরিবর্তনই বাকি করিয়া 
হইবে? সুতরাং যদি কোন কালে একেবারে অভাব বা অলৎ থাকিত 
তাহা হইলে সেই অভ্যাবের বা অসৎ ভাবের কখনই পরিবর্তন ছইত ন!। 





* অর্থাৎ তিনি সৎ ব! আছেন, ছিলেন, ও খাকিবেন, তাহার বিষ” আমর। কেবল 
এইম।ত্র অনুভব করিতে পারি। 
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সম্পূর্ণ অভাব হইতে কোন ভাব বা সৎপদার্থ হইতে পারে না। অতএব 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ধে কোনও কাকে জগৎ এবং ইহাপ্ন 
অধিষ্ঠান একেবারে ছিল ন। এরূপ ছুইতেই পারে না এবং অসৎ বা অভাব 
হুইতে এই সমস্ত জগৎ এবং ইহার অধিষ্ঠান উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ 
আশঙ্কা হইতেই পারে না। বাস্তবিক সত্বস্ত হইতেই এই জগৎ গ্রকটিত 
হইগাছে। স্বাষ্টিপ্রপঞ্চ উদ্ভাসিত হওয়ার পুর্বে সমস্তই সেই গ্রক অদ্বিতীয় 
ভেদরছিত সন্বস্থ মাত্র ছিল। সেই সন্বস্ত জড় ছিলেন দা। ক্ষ্টিগ্রাপঞ্চ 
বিস্তারপূর্ধক আমিই ব্ুতাবে বিবর্তিত হইব এইন্ষপ কল্পন৷ কল্সিয়াই দেই 
সহস্ক দৃশ্য ভ্রউ্‌ দর্শন লহ্বলিত জগৎ ভাবে প্রকাশিত হইম়াছিলেন.। দ্বতরাং 
সেই ম্বগত-স্বজা তীম্-বিদ্াতীন্-তেদ-রহিত সঘস্ত চিন্মম্স ভিন্ন অন্ত কিছু 
নছেন। 

ছান্দোশ্যোপনিষৎ অগ্ঠাপ্ত বলিধাছেন-- 

, নামন্ধপক্রিকাবিধিষ্ট বর্তমান ফালে যে জগৎ দেখিতেছ ইহার আত্ম! বা 
স্বরূপ লেই সপ্ধামীত্র । কেবল ভ্রম হ্বার। লেই ভেদবহিত সংপদার্থে আমর) 
আপনাদিগকেও অন্তান্ত জীবগণকে পৃথক.পৃথথক. ডষ্টা বণিক মনে করি 
এখং সমস্ত জগৎকে পৃথক পৃথক দৃশ্য থলিয়া মনে করি। এই সমস্ত 
অষ্টা ও দৃশ্য পদার্থ সেই সহহ্বদ্দপ আত্মা ভিন্ন জামী ফিছুই নহে। বাস্তবিক 
ফেবল সেই সৎপদার্থ ই এক মাত্র পারমার্থিক সত্য এবং সেই সৎ পদার্থই 
সমস্ত জগতে, সমস্ত জীবগণের, আমার ও তোমার আত্মা । আম্মাই 
সকলের শ্ববূপ। বুদ্ধি, মন, ইঞ্জিয় ও শরীর পিয়ত পরিবর্তনণাল, গ্লতরাং 
হাম কাছা রপ কইতে পারে না। তোমার আত্মা ডিএ তুমি অন্ত 
কোন পৃথক, পদ্দার্থ দহ। তোমার আতা! সেই গৎপন্দীপ, অতএব তুমিও 
সেই সৎপদার্থ। 

অষ্টম বা শেখ প্রপাঠকে ছান্দোগ্যোপনিঘৎ ধলিয়াছেন- ' 

শ্রন্দের পরোক্ষ জ্ঞান লাভান্তর তাহার অপরোক্ষ ল্কান লাভ কর্তব্য । 
ভক্ত অ্জ্ঞতব জানিবার চে কষ্ধিবে। ব্রঙ্গ তত্বান্বেষণের জন্তু কোথাও 
যাইতে হয় না। এই শরীরে যে ক্ষুদ্র হদয়পদ্ম আছে তাহাতে যে ক্ষত 
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চিন্ময় আকাশ আছে তাহার অভ্যন্তরে যাহা * আছে তাহার তথ জানিতে 
পারিলে ব্রন্দের তত্ব জানা যায়। অত এব ব্রক্মতত্ব জানিতে হইলে জীবের 
হৃদরপন্মে অবস্থিত চিন্ময় আকাশে বাহা৷ কিছু আছে তাহার তত্ব অন্বেষণ 
ফরিবে এবং বিশেষরূপে জানিবার চেষ্টা করিবে । এক্ষণে প্রশ্ন হইতে 
পারে বে,এই ক্ষুদ্র হৃদয়পল্পে অবস্থিত ক্ষুদ্র চিন্ময় আকাশে এমন কি পদার্থ 
থাকিতে পারে যাহা অবেষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য বলিয়। শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে! 
তাস্থার উত্তর এই ঘে, এই বাহ্য আকাশ অনস্ত বলয়! প্রতিভাত হয় বটে 
কিন্ত সেই চিন্ময় আকাশই বাস্তবিক অনস্ত। ন্বর্গ, পৃথিবী, বায়ু, হুর্য্য, 
চন্দ্র, বিদ্যুৎ, লক্ষত্রাদি এই বাহা আকাশ বা ভূতাকাশে প্রতিষ্ঠিত । কিন্তু 
ভূতাফাশস্থ এই সমস্ত পদার্থ এবং ভূতাকাশে নাই এমন সমস্ত মন, বুদ্ধি, 
কামন' প্রভৃতি পদার্থ এবং এই ভূতাকাশ স্বয়ং সেই চিদাকাশে প্রতিষ্ঠিত । 
বাস্তবিক্ষ ভূতাকাশ শু সমস্ত জগতের পৃথক, অস্তিত্ব নাই। পূর্বোক্ত 
চিন্ময় আকাশের কল্পনা দ্বারাই ভূতাফাশ এবং সমস্ত জগৎ চিন্ময় আকাশে 
প্রতিভাত ঝ্কহিয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত জগৎ এবং ভৃতাকাশ উক্ত 
চিদাকাশের কল্পনামাত্র এবং মায়াময় ও অলীক। একমাত্র চিন্ময় 
আকাশই নিতা ও সত্য। পুনরায় এমন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যদি সমস্ত 
ভূত সমস্ত জগ২ এবং সমস্ত মানপিক ব্যাপার এই হৃদয়পদ্মস্থিত চিন্ময় 
আকাশে প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে যখন জর! পলিতাদি ব' শঙ্্রাঘাতা্দি 
দ্বার! এই শরীর জীর্ণ বা ধ্বংশ হয় তখন এই চিন্ময় আকাশেরই ব|! কি 
গতি হত্প এবং এই চিন্ময় আকাশের অন্তত ত এই সমস্ত ভূত, এই সমস্ত 
জগৎ এবং এই সমস্ত মানসিক ব্যাপারেরই বাকি দশা হয়? তাহার 
উত্তর এই যে, জরা শন্দ্রাধাতাদি দারা জীবশরীর জীর্ণ বা বিন হইলেও 
চিন্ময় আকাশ জীর্ণ বা বিনষ্ট হন নাঁ। যদিও শরীরকে আপাতদৃষ্টিতে 
ব্রক্মপুর বলিয়া মলে ক'রা যার বটে কিন্তু বাস্তবিক চিন্ময় আকাশ বা দ্ধ 
এখং আক্কাশের স্তর সুক্,র্ববগত এবং অশরীর বলিয়া দ্ষও কখন কখন আক।শ নামে 
অভিহিত হন। 
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এই শরীরে প্রতিষ্ঠিত নহছেন। ইনি আপনিই আপনার প্রতিষ্ঠা। ইহার 
প্রতিষ্ঠানের জন্ত অন্ত কোন অবলগ্ছনের প্রয়োজন নাই। সমস্ত জগৎ, 
সমপ্ত কাম্য পদার্থ, সমস্ত জীব শরীর, সমস্ত জীবের হৃদপপদ্প, অধিক কি 
বলিব যাহা কিছু অনাত্মপদার্থ আছে সে সমস্তই এই চিন্ময় আকাশের 
কল্পন। মাত্র সুতরাং সে সমস্তই এই চিন্ময় আকাশে সমাহিত। এই চিন্ময় 
আকাশই সমস্ত জীবের আত্মা, সমস্ত জগতের আত্ম। এবং নিগুণ আত্ম।। 
পাপ, পুণ্য, জরা, মৃত্যু শোক, ছুঃখ, ক্ষুধা. পিপাসা. ইহাকে স্পর্শ করিতে 
পারে না। ইনি যাহা ইচ্ছা! বা সন্কল্প করেন তাহ তৎক্ষণাৎ সম্পর় হয়। 
যাহারা এই মনুষ্য শরীরে থাকিতে থাকিতে এই আত্মার ত্ৰ এবং ইহার 
সন্তাসঙ্কল্পত্ব সম্যকব্ূপে জানিতে পারে ন! তাহার! অবিদ্যার অধীন 
থাকিয়া যায় কিন্তু বাহারা এই মন্ষ্য শরীরে থাকিতে থাকিতে এই 
আত্মার তত্ব এবং ইহার সতাসঙ্কল্পত্ব সম্যক্রূপে জানিতে পারেন তীহারা 
অবিদ্যামুক্ত হুইয্ পূর্ণকাম হন এবং ব্রন্মের সহিত অভিন্ন হইয়া! যান এবং 
তখন তাহার! যাহ। কিছু সঙ্ল্প করেন তৎক্ষণাৎ তাহা! সম্পন্ন হুয়। প্রজাঁ- 
পতি বলিয়াছেন যে, অপহুতপাপ]], বিজর, বিষ্ৃত্যু, বিশোক, ক্ষুৎপিপাসা- 
বিহীন, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প আত্মাই অন্বেষ্টব্য এবং বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য । 
যে সাধক শান্তর ও আচার্ষ্যের উপদেশ ত্বারা আত্মা ব1 ব্রক্ষকে পরোক্ষ 
ভাবে জানিয়া! শান্ত্রোপদিষ্ট মার্গ অবলগ্ধন পূর্বক আত্মা বা ব্র্গকে অপ- 
রোগ ভাবে জানিতে পারেন তিনি আপনাকে ব্রক্ম কলিক্ক' জানিতে 
পারেন। এই সমস্ত লোককে তিনি আপন কল্নামাত্র বলির দেখিতে 
পান এবং কোন প্রকার কামনা তাহার অপ্রাপ্য থাকে না। 
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বলিয়াছেন-- 

যাঁজ্ঞবন্কাধষির মৈত্রেরী এবং কাত্যাকনী নানী ছুই ভাব্যা ছিলেন )' 
তাহাদের মধ্যে মৈত্রেরী ব্রন্মবাদিনী এবং কাত্যায়নী গৃহপ্রয়োজনাহুসন্ধান- 
তৎপরা! ছিলেন। গাহস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগপূর্বক পারিব্রাজ্যাশ্রম গ্রহণ 
করিবার সন্কল্প করিয়া যাক্তবন্ধ্যঘষি মৈত্রেরী দেবীকে বলিয়্াছিলেন, হে 
মৈজ্রেয়ি! আমি এক্ষণে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিব। যদি তুমি অন্ু- 
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মোন কর তাহা হইলে আমাদের যাহা কিছু সম্পত্তি আছে তাহা! তোমার 
এবং কাত্যায়নীর মধ্যে বিভাগ করিয়া দেই। উত্তরে মৈত্রেয়ী বলিয়া- 
ছিলেন ; হে ভগবন্! বদি এই সমস্ত পৃথিবী ধন দ্বার পূর্ণ হয় এবং সেই 
সমস্ত ধন ও পৃথিবী ঘদি আমার হয়, তাহা! হইলে তদ্থারা দান ও অগ্নি- 
হোত্রাদি কর্ম করিয়। আমি কি অমর হইতে পারি? যাজ্ঞবন্ধ উত্তর 
করিয়াছিলেন,-_-তদ্দ্বার! তুমি অমর হইতে পার না। শরীর ইন্জ্িয় ও 
মনের তৃপ্তিকর বস্তসমূহের অধিকারিগণের জীবন যে প্রকার হয় ধনপূর্ণা 
সমস্ত পৃথিবী তোমার হইলে তোমার জীবনও তদ্রপ হইবে। বিত্বন্বার 
অযৃতত্বপ্রাপ্তির কোন প্রকার আশ। হইতে পারে না। মৈত্রেয়ী বলিলেন, 
বাহ দ্বারা আমি অমর হইতে পারিব না তাহা! লইয়া আমি কি কবিব? 
হে ভগবন্! আপনি অমৃতত্ব সাধনোপায় পরিজ্ঞাত আছেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক 
সেই উপায় আমাকে বলুন । যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, হে যৈত্রেয়ি! তুমি 
চিরদিনই আমার প্রিয়পা হর, পরস্ত তোমার এক্ষণকার বাক্য অতিশয় 
প্রীতিকর। অতএব অমৃতত্বসাধক তোমার অভীষ্ট আত্মজ্ঞান এক্ষণে 
বলিতেছি, তুমি অবহিত হইয়! শ্রবণ কর। স্ত্রী যেপতিকে ভাল বাসে 
তাহা পতির স্বার্থের জন্য নহে; আপন স্বার্থের জন্তই স্ত্রী পতিকে ভাল 
বাসে। স্বামী যে পত্বীকে ভাল বাসে তাহ! পত্বীর স্বার্থের জন্য নহে; 
আপন স্বার্থের জন্যই স্বামী পত্ীকে ভাল বাসে। পুত্রের স্বার্থের জন্ত পিতা 
পুত্রকে ভাল বাসেন না, আপন স্বার্থের জন্যই পিতা পুত্রকে ভাল বাসেন। 
ধনের স্বার্থের জন্য মনুষ্য ধনকে ভাল বাসে না) আপন স্বার্থের জন্যই 
মনুষ্য ধনকে ভাল বাসে। ব্রাহ্মণের স্বার্থের জন্ত লোক সকল ব্রাঙ্ষণকে 
ভাল বাসে না; আপন স্বার্থের জন্তই লোক সকল ব্রাক্মণকে ভাল বাসে। 
ক্ষতিয়ের স্বার্থের জন্য ক্ষত্রিয় লোক সকলের প্রিয় নহে; আপন স্বার্থের 
জন্যই লোক সকল ক্ষত্রিয়কে ভাল বাসে। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল প্রতৃত্ধি 
ভূবন সকলের স্বার্থের জন্য উক্ত ভুবন সকল মনুষ্যের প্রিয় নহে ; মনুত্যের 
আপন স্বার্থের জন্যই শন্য্য উক্ত ভুবন সকলকে ভাল বাসে। নেবগণের 
স্বার্থের জঞ্ত মনুষ্য দেবগপকে ভাল বাসে না; আপন স্বার্থের জন্তই মনুষ্য 
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মেবগণকে ভাল বাঁসে। বেরগণের স্বার্থের জন্ত বেদগণ প্রিয় নহে ; আপন 
স্বার্থের জন্যই মচুষ্য বেদগণকে ভাল বাসে। তৃতগণের স্বার্থের জন্ম, ভূত- 
গণ প্রিদ্ন নহে; আপন স্বার্থের অগ্ই মঙ্ছন্য ভূতগণকে তান বাসে। সমস্ত 
পদার্থের স্বার্থের জন্ত সমস্ত পদার্থ প্রিয় নহে. আপন স্বার্থের জন্য, মনুষ্য 
স্বমন্ত পদার্থকে ভাল বাসে। অতএব আপনিই অর্থাৎ আত্মাই সর্বাপেক্ষ 
প্রিয় । এই আত্মাকে জান। মনুষ্যের প্রধান কর্তব্য । তজ্জন্ত, ইন্ত্রির মন 
ও বুদ্ধিকে সমস্ত অনাত্মপদার্থ হইতে আকর্ষণপুর্বক আত্মতন্বানুসন্কানততৎ্পর 
হুইবে। ভগবস্তক্তগণের এবং গুরুর. নিকট আত্মতন্ব শ্রবণ করিকে। 
আত্মন্তবোপদেশক শাস্ত্র সমুহ পাঠ করিবে । শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক এবং 
তগবস্তক্তগণের ও গুরুর উপদ্বেশদ্বার! শাস্ত্রবাক্য সকল বিচারপূর্ববক শান্ত্রের 
সিদ্ধান্তনকল আপন হৃদক্সে প্রোথিত করিবে এবং অনন্থমনে' আত্মার ধ্যান, 
ফরিবে। এইর্ূপে আত্মতত্বের অনুসন্ধান শ্রবণ ও মনন এবং আত্মার ধ্যান 
করিতে করিতে আত্মার অপরোক্ষজ্ঞান লা্ড হয়। তখন সমস্ত পদার্থের 
সম্যক্‌ তত্ব বিদিত হয়। তখন দেখা যায় একমাত্র আত্মাই. নিত্য ও সত্য 
এবং আত্ম! ভিন অন্য সমস্ত পদার্থই কল্পিত মায়াময়.ও অলীক এবং আত্মাই 
জ্বাপনাকে ভরষ্ট! দৃশ্য ও দর্শন, প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ ভাবে প্রকাশ কিক! 
রাখিক্সাছেন। যেমন সত্য বলিয়া! মরীচিকার অনুধাবন করিলে মরীচিকাই 
জীবৰকে. বিপথে লইয়া , গিয়া জীবের অনিষ্টের কারণ হম্ন সেইরূপ 
ব্রাক্মণ জাতিকে আত্ম! হইতে পৃথক, ও সত্য পদার্থ মনে করিয়! ত্রাঙ্গণ 
জাতির সেবা করিলে ব্রাঙ্গণজাতিই ব্রহ্গক্ঞানসাধন মার্গ হইতে 
দেবককে ভ্ষ্ট করিবার কারণ হইয়া সেবকের অনিষ্টের; কারণ হয়। 
সেইবপ ক্ষত্রিয়জাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্‌ ও সত্য পদার্থ মনে করিয়া, 
ক্ষত্রিয়জাতির, সেবা করিলে জত্রিয়জাতিই সেবকের' ব্রঙ্গজ্ঞানসাধন মার্ষ 
জুষ্টের কারণ হুইয়। মেবকের অনিষ্টকর হুয়। সেইরূপ. ভূবন সকল) দেব 
সকল, বেদ সকল, ভূত.সকল, বা সমস্ত জগৎকে আত্মা হইতে পৃথক 
সত্য:পদা্থ মনে,করিসু] ভূবন সকল, দেব সকল, বেদ সকল, ভূত সক্ষল 
বা স়স্ত জগৎত্ক সেবা. করিলে উক্ত সেবিত পদার্য ই ব্রক্মজ্ছান সাধনমার্স' 
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হইতে সেবককে ্রষ্ট করিবার কারণ হইগ্া সেবকের অনিষ্টকুর হয়। 
বাস্তবিক. ব্রাহ্মণন্জাতি, ক্ষত্রিমজঞ্তি, ভূবন সকল, দেব সকল, বেদ সকল, 
ভূত নকল এবং সমন্ত জগৎ আতস্মামাত্র। স্বাস্থ ভিন্' তাহাদের পৃথক 
অস্তিত্ব নাই। ঘেমন মরাচিকাত্রম় হেতু মরুভূমি জলরাশির ন্যায় 
প্রতীস্বমান হব মেইরূপ অবিদ্যাবশত নি ণ আত্ম। জগৎ এবং ভীবভাবে 
বিবর্তিত হয়। মন্রীচিকাত্রম অপস্থত হইলে ৫ঘমন মরুভূমি বলুকা- 
রাশি বলিয়া দৃষ্ট হনব সেইরূপ অবিদ্যা লোপ পাইলে নিগুণ আত্ম! 
মচ্চিদানন্দ বলিষ্বাই দৃষ্ট হন। আত্মতত্বান্বেষণ, আত্মতত্ব শ্রবণ, আত্ম- 
তত্ব মনন, এবং আত্মতত্ব ধান দ্বার তআত্মতত্ব বিদিত হয় বং আত্ম- 
তৰ বিদিত হইলে দমস্ত অনাত্ম পদার্থ মায়ামম়্ ও অলীক বলিয়া দুষ্ট 
হয়। অনাস্ম পদার্থ অসংখ্য সুতরাং সমস্ত অনাত্ম পদক্র্থটথ তত্ব অনে- 
যণ, শ্রবণ, মনন, ধ্যান এবং জ্ঞান অলভ্ভব। বিশেষতঃ অনাত্ম পদার্থ 
রাস্তবিক আত্মার সক্কল্প মাত্র বলিয়া! অনায্ম পদার্থের জ্ঞাক্গ ঘারা আত্মপ্রান 
হুইতেও পারে না? ছুন্দুভি "আঘাত, শঙ্খধরনি ৰা বীণীরাদন করিলে 
যে শব্ধ উতিত হুয় সেই শব্কে যেষন ক্ষেহ অন্ত উপাঁয়ে সম্পূর্ণভাবে 
আঙ্মত করিতে পারে না৷ কেবলমাত্র ছন্দুতি শঙ্খ বা বীর্গী গ্রহণ দ্বারা সেই 
ছুন্দুচি শঙ্খ ৰা বীণান্গাত শবও আত্রত হয় সেইরূপ আত্মার কল্পনা- 
প্রন্থত অনাত্ম পদার্থ মমৃহ কেহুই অন্য কোন উপায়ে সম্পূর্ণতাবে আয্পন্ত 
করিতে পারে ন! কেবলমাত্র আত্মাকে অবলম্বন করিলেই সমস্ত অন্পত্ম 
পদার্থ আয়ত্ত হুয। অতএব অন্বেষণ, শ্রবণ, মনন এবং ধ্যান দ্বারা আত্ম 
জ্ঞান লাভই কর্তব্য । যেমন সৈ্ধবখণ্ডের সমস্তই লবপমনন এবং তাহার 
ভিতরে, বাহিরে, পার্খে, সর্বআই লবণ ভিন্ন আর কিছুই নাই সেইরূপ 
খাত্মাও সমস্তই গ্রজ্ঞানময় এবং প্রজ্ঞান ভিন্ন বাস্তবিক. আত্মাতে অগ্ত 
কিছুই নাই। যখন আপন সক্কল্প দ্বারা! ভুত সকলকে স্থষ্টি করিয়া আত্ম! 
ঝগৎরূপে বিবর্তিত হন তখনই তাহার কল্পিত জীব তাহাকে নানা ভাবে 
অবলোকন করে এবং তাহাকে নান! নামে অভিহিত করে। আবার 
হখন তিনি সেই সঙ্কল্প স্বরণ করেন তখন সমস্ত জগৎ তাহাতে বিলীন 
২১ 
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হুইয়। যায় এবং তথন আর তাহার কোন প্রকার রূপ গুণ বা সংজ্ঞা 
থাকে না। তিনি নিগুণ অস্বিতীন্স প্রজ্ঞানভাবে বিরাজ করেন। 
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ অন্তত্র বলিয়াছেন--. 

এক্ষণে যাহা কিছু আছে সৃষ্টির পূর্বে এ সমস্তই কেবল এক ব্রহ্গমাত্র 
ছিল। সেই ব্রহ্ম মায়াদ্বার৷ এই বিশ্ব ব1 স্বরূপে বিবর্তিত হুইয়াছেন। 
বাস্তবিক এই বিশ্বের পৃথক, অস্তিত্ব নাই, মারা দ্বারাই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের 
পৃথক্‌ অখিত্ব ভ্রম হয়। এ সমস্তই সেই ব্রদ্ধ এবং ব্রহ্মই সর্বা। ততজ্ত 
পুরুষ সেই মায়াতীত ব্রদ্ধকে আপন আত্মা বলিয়! ড্রানেন এবং তাহার 
নিশ্চিতজ্ঞান হয় যে আমিই ব্রহ্ম এবং আমিই সর্ব । যে সাধন! দ্বার 
এই জ্ঞান হয় তাহ1 কেবল মনুষ্য জাতিতেই পর্যবসিত নহে। দেবতা, 
খধি এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে যে কেহ তপস্যাবলে এই জ্তাম পাইয়াছিলেন 
তিনিই আপনাকে ব্রহ্ম বা সর্ব বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই 
ব্রহ্ুই আমার আত্মা, আমিই ব্রহ্ম এই জ্ঞান পাইবামাত্র বামদেব খষি 
দেখিয়াছিলেন ধে তিনিই মনু, তিনিই হুরধ্য, তিনিই সর্ব । বর্তমান 
কালেও যদি কোন সাধক স্ষ্টি স্থিতি লয়ের সাক্ষী সেই নির্বিকার নিগুণ 
বরহ্মকে আপনার আত্মা বা স্বরূপ বলি্ী অপরোক্ষভাবে জানিতে পারেন 
এবং আমিই ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান প্রাপ্ত হন তাহা হইলে তিনিও 
মহর্ষি বামদেবের ন্যায় আপনাকে আমিই সর্ব এই ভাবে দেখিতে পান। 
কোন ব্যক্তি এমন কি দেবতারাও উক্ত সাধকের “আমিই নর্ব” এই 
প্রকার অপরোক্ষজ্ঞানে কোনরূপ বিদ্ব করিতে সমর্থ হন না। 
বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ পুনরায় বলিয়াছেন__ 

ব্রহ্ম ছিলেন না বা! থাকিবেন না এমন সময় বা স্থান বা অবস্থা ছিল 
না এবং থাকিবে ন!? ব্রদ্ধের আদি এবং অস্ত নাই, ইনি অনাদি এবং 
অনস্ত। ইহ! ছাড়া! কেহ বা কিছু নাই, ছিল না ও থাকিবে লা, ইনি 
সর্ব। ইহীর অভ্যন্তরে কোন পদার্থ নাই,ইনি সর্বাস্তর । ইহার বাহিরে 
অন্ত কোন পদার্থ নাই ইনি সর্ধাধার। ইনি সমস্ত জগতের সমস্ত জীবের 
এবং সমস্ত পন্ধার্থের আত্মা । আত্মা কি পথার্থ তাহার যথার্থ তত্ব ন। 


চতুর্বিংশ প্রবন্ধ] ১৬৩ 


জানিলেও জীবমাত্রই একটী অনির্বচনীর় পদার্থকে আত্মা বলিয়া জানে। 
এই আত্ম! স্বপ্রকাশ অর্থাৎ বদিও ইহার রূপ-রস-গন্ধ-্পর্শ-শব প্রভৃতি 
কোন প্রকার ইন্জ্রিয়গম্য গুণ নাই তথাপি ইহাকে সকলেই আপন আত্মা 
বা স্বরূপ বলিয়া জানে। . ব্রদ্ধ সেই সর্বজনজ্ঞাত আত্মা এবং তিনিই 
একমাত্র দ্রষ্টা, শ্রোতা, মস্তা, বোদ্ধা এবং বিজ্ঞাতা এবং তিনিই সমস্ত 
জগৎকে অন্ৃভব করেন। ইহাই সকল বেদাস্তশ্বান্ত্রের উপদেশ এবং 
ইছাই সমস্ত বেদ্রান্তশাস্ত্রের উপদংহত অর্থ। 
ঈশোপনিষৎ বলিয়াছেন-__ ণ 

“সাধক ধততকাল অবিদ্যাগ্রস্ত থাকেন তত্তকাল তাহার পক্ষে তপ 
উপাসনাপি ক্রিয়া বিহিত এবং উক্ত ক্রিয়া দ্বারা অবিদ্যা নই হইলেই 
সাধকের ব্রহ্মজ্ঞান হয়” শাস্ত্রের এই তথ্য যে সাধক অবগত আছেন তিনিঞ্চ 
তপ উপাসনাদি শান্ত্রবিহিত ক্রিয়া! দ্বারা স্বিদ্যাজনিত অজ্ঞানরূপ মৃত্থ্য 
অতিক্রম করত অদ্বম-ব্রঙ্গ-তত্ব জানিতে পারিয়া আপনার অমর স্বভাব 
বিদিত হন। 
ঈশোপনিষৎ অন্তন্র বলিয়াছেন-_ 

হে জগৎপোধক! হে জগত্প্রীণ ! হে জগত্-নিক্বামক ! হে বিরাট- 
পুরুষ! হেস্ুষ্য! তোমার কিরণজাল সম্বরণ কর, তোমার জ্যোতিঃ 
উপসংহার কর। তুমি প্রসন্ন হইয়া তোমার কল্যাণতম ন্বর্ূপ আমাকে 
দেখাও। যিনি তোমার আত্ম! ব! স্বরূপ, তিনিই প্রকৃতির অধ্যক্ষপুরুষ, 
তিনিই আমার আত্মা বা স্বরূপ এবং আমিই তিনি । 

কেনোপনিষৎ বলিক্াছেন_- 

ধাহাকে বাক্য দ্বার। প্রকাশ করা যায় না, ধাহা কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়! 
বাক্য সকল জীবগণের মনে ও শাস্্বাক্য সকল খধিগপের মনে উদয় হয়, 
সেই অনির্বচনীয় সৎ পদার্থকেই ব্রহ্ম বলিগা জান। ঈশ্বর, হিরণ্যগঙ, 
বিরাট প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট উপাস্যভাৰ সকল ব্রন্ম নহেন। 

ধাহাকে মন দ্বারা চিন্তা করা যায় না, বাহ! কর্তৃক প্রযুক্ত হুইল মন 
চিন্তা! করিতে পারে, সেই অচিন্ত্য সৎ পদার্থ ই ব্রদ্দ। মায়াপ্রভাবে তিনিই 


১৬৪ , সরল বেদনুস্ত দর্শন । 
ঈশ্বর, হিরণাগর্ভাদি উপাধিবিশিষ্ট,তাবে সন্কল্পিত হন। এই উপাধিধিশিষ্ট 
উপাসা ভাব সকল ব্রদ্ধ নহেল । 

ধাহাককে ইন্জ্রিরগণ দ্বার! দর্শন, শ্রবণ, আপ্রাণ, আস্বাদন ওস্পর্শ করা! 
যায় না, ধাহা কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়! ইন্দ্রিয় সকল আপন আপন কর্ম করে, 
সেই সৎ পদার্থই ব্রদ্ম। মন ইঞ্জিগাদি সমন্বিত এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, 
শগাদি গুণবিশিষ্ট হিরণ্যগর্তাদি উপাস্য ভাব সফগ ব্রঙ্গ নহেন। 

ইন্জিন মন, বুদ্ধি গ্রভৃতি দ্বার! ব্রঙ্মকে জান ঘায় না, কেবল ভগবস্তস্ত- 
গণের ও গুরুর উপদেশ শ্রবণ, শাস্ত্রীলোচন। ও শান্ত্রমতে ধ্যানাদি প্রিয়া 
করিতে করিতে ক্রমশঃ ব্রগ্গের অনুগ্রহে ব্রঙ্ধকে জানা যাঁয়। এমি এই 
তথ্য জানিগ্নাছেন এবং ব্রঙ্গ জানিবার জন্য তদন্ুলারে তপস্যা করিতে 
থাকেন তিনিই ক্রমশঃ ত্রঙ্গকে ভ্ভানিতে পায়েন। কিন্তু মায়াপ্রশ্তত 
উপাধিবিশিষ্ট কোঁন অনাগ্ঝ পদার্থকে বিনি বর্গ বলিয়া মনে করেন, এবং 
বর্ম জানিয়াছি এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হন গ্রধং ব্রঙ্কে জানিথার আর কোন 
চেষ্টা করেন ন।,তিনি ত্রহ্গকে জানিতে পারেন না। ধাহারা ব্রঙ্গকে 
ইন্তরিয়, মন ও বুদ্ধির অতীত বলিয়া জানিয়াছেন, তাহারা তীছার তক 
বুঝিয়াছেন। যাহারা ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির 'গোঁচর কোন পদার্থ 
বলিয়া মনে করে তাহার তাহার তত্ব বুঝিতে পারে না। 

বাহ্য এবং অস্ত গৎহেতু ধে কোন প্রকার ঞ্জান বা বোধ হয় সেই 
সমস্ত বিকারণীল বোধ হইতে পৃথক এবং সেই সমণ্ত বোধের সাক্ষীরূপে 
অবস্থিত চিচ্ছক্তি মাত্রক্ষেই যিনি ধক্ম জামিয়া প্রত্যেক ধোধের সহিত 
উক্ত চিচ্ছক্তির অনুভব করেন তিনি ক্রর্থশঃ অযৃতত্ব অর্থাৎ নিত্য শৌক্ষ- 
প্রাপ্থু হন অর্থাৎ আপনাকে অজর, অমর, আতা বলি! জানিতে পারেন। 
অনাত্মবস্ত সকলকে মায়াময় বলিয়া পরিত্যাগ পূর্বক উক্ত চিচ্ছক্তি 
মীত্রকে আত্মা বণিয়া অবধারণ করত উহা শ্রুতি লক্ষ্য স্থির রাখিতে 
রাখিতে আত্মবিদ্ব্যা লীভ হুয়। এই আত্মবিদ্যাই মোক্ লাভের উপায়। 

যদি কোন সাধক খই মানবদেহে থাকিতে থাকিতে আত্মজ্জানলাভ 
ফরিতে পাঁঞ্পেন তবে টাহাক্সি অবিধ্যা খুচিয়া যাক এধ তিনি পণরমর্থিক 


. চতুর্ব্বিংশ প্রবন্ধ । ১৬৫ 


সত্য জানিতে পারেন । আর বদিতিনি আম্মতন্ব বুঝিতে না পারেন, 
তাহা হইলে জন্মমরণাদিসঙ্ক,ল সংসারগতিতে থাকিয়া! বারংবার জন্মমুত্যু 
পরিগ্রহ করত ভ্রাহাকে বহুকাল কষ্টভোগ করিতে হয়। ধীমান্‌ ব্যক্তি" 
নকল সর্ধভূতে এক আত্মাকে অবলোকন করত এই অবিদ্যামুলক জগৎ 
হইতে আপন মাপন মন ও বুদ্ধি প্রত্যাহার করেন এবং আপনাদিগকে 
অজর, অমর, আত্ম! বলিয়া জানিতে পারেন। 

কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন__ 

ইন্দ্রিয় নকল অতিশর স্থুল। ইন্দ্রিক্পপকল অপেক। ইন্দ্রিয়জন্ত রূপ-রণ- 
গন্ধ-স্পর্শ-শবাদি-বোধ-সকল স্থপ্ ও শ্রেষ্ট । উক্ত বোধ সকল অপেক্ষা মন 
হুক্ষম ও শ্রেষ্ঠ । মন অপেক্ষা বুদ্ধি হুশ্ষ ও শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি অপেক্ষ1! বিজ্ঞান 
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তের সমষ্টি বা হিরণ্যগর্ভাখ্য মহত্ত্ব হুক ও, 
শ্রেষ্ঠ। মহন্তত্ব অপেক্ষ! সর্ববকার্ধ্য-কার্ণ-শক্তি-সমাহাররূপা জগত্বীজতৃত। 
প্রকৃতি সুস্ষম ও শ্রেষ্ঠ। অব্যক্তা প্রর্কৃতি হইতে নিগু ণ চিন্মাত্রপুরুষ সুক্ষ ও 
শ্রেষ্ঠ। চিন্মাত্র পুরুষ হইতে কোন পদার্থ সুস্কর বা শ্রেক্ট নাই। চিন্মাত্রপুরুষই 
সুক্প্লতম ও অেষ্ঠতম এবং চিন্মাত্র পুরুষই সংসারিগণের চরমগতি । 

কঠোপনিষতৎ অন্তত্র বলিয়াছেন-__ 

ইন্জিক্স হইতে মন শ্রেষ্ঠ,মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে হিরণ্যগর্ভের 
মনোময় কোষ বা মহত্ত্ব বা সমস্ত জীবের বিজ্ঞান মন বুদ্ধি 
অহঙ্কার এবং চিত্তের সমষ্টিই শ্রেষ্ঠ, মহত্তত্ব হইতে অব্যক্ত। প্রকৃতি 
শ্রেষ্ট, অব্যক্তা প্ররুতি অপেক্ষা সর্বব্যাপী সর্বলিঙ্গ * বিবর্জিত আত্মা 
শ্রেষ্ঠ। এই আত্মাকে অপরোক্ষভাবে জানিতে পারিলে জীব সংসারগতি 
হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শবাদিগুণ ইহার 
নাই, ইক্দিক্সসমূহ দ্বারায় কেহ ইহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। ভগ- 
বন্তক্তগণের ও গুরুর উপদেশ ও. শাস্ত্র শ্রবণ হারা ধাহারা৷ ইছ।র তত্ব 
পরোক্ষতাৰে জানিয়াছেন,শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কে র,দ্বার। শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে 








* লিজ--চিহু ব! প্রকৃতি ধর্প। 


১৬৬ সরল "বেদান্ত দর্শন । 


ধাহাদের স্থির বিশ্বাস হুইয়াছে এবং ইঞ্টীর ধ্যান দ্বারা বাহার! ই্াকে 
অপরোক্ষভাবে দেখিবার অধিকারী হইয়াছেন, কেবলমাত্র তাহারাই 
ইঞ্াকে অপরোক্ষভাবে জানিস্কা আপনাদিগকে অজর অমর, চিন্ময় আত্মা 
বলিয়! জানিতে পারেন। 

প্রশ্নোপনিষদ বলিয়াছেন-_- 

ভগবান্‌ পিপ্পলাদ স্থুকেশাখধষিকে বলিলেন,-__হে সৌম্য ! যে পুরুষে 
এই যোড়শ-কলাময় জগৎ ভাসমান হয়, সেই নিফল পুরুষকে জানিবার 
জন্ত দেশাস্তর মাইতে হয় না। এই শরীরের অভ্যন্তরে হৃদয়াকাশেই 
তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু হৃদয়াকাশে তাহাকে দেখিতে 
পাওয়া যায় বলিয়া কি তাহার আয়তন অতি ক্ষুদ্র? না, তাহা নহে। 
বাস্তবিক তাহারই মায়্াবশে দ্র্ু-ৃশ্য-সম্ঘলিত এই সমস্ত জগৎ তাহাতে 
কল্িতমাত্র । “কাহার উৎক্রান্তিতে আমিও উৎক্রাস্ত হইব এবং কে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমিও প্রতিষ্ঠিত থাকিব” ইহ! ভাবিয়া! তিনি সর্বপ্রথমে 
(১) প্রাণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অনস্তর তিনি (২) বিজ্ঞান, ৩) আকাশ, 
€৪) বায়ু, ৫৫) অগ্নি, (৬) জল, (৭) পৃথিবী, ৮) ইন্ছিয্সমূহ, (৯) অন্তঃকরণ, 
€১০) ধান্ত ষবাদি অন্ন (১১) ভূক্তঅন্ন হইতে উৎপাদ্য সামর্থ, ০২) 
সর্বকর্মসাধনরূপ তপন্তা, (১৩) বেদোক্ত মন্ত্র সকল, (১৪) বেদোক্ত কর্ম 
সকল এবং (১৫ কর্মের ফল সকল এবং (১৬) বস্ত ও ব্যক্তি সকলের নাম 
সষ্ট হইয়াছিল? | 

বেমন সমুদ্রবান্প হইতে উড্ভৃহ নদী সকল যতক্ষণ প্রবাহিত থাকে 
ততক্ষণ তাহাদের পৃথক. পৃথক, নাম থাকে, কিন্ত নমুদ্ধে পতিত হইবার 
পর তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও নাম বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং সমস্ত জলরাশি 
তখন কেবল সমুদ্র নামে অভিহিত হয়, সেইক্ধপ পুরুষ হইতে সম্ভৃত এই 
ষোড়শকল! মহ! প্রলয়কালে পুরুষে বিলীন হয় এবং তাহাদের নাম ও 
রূপ বিলুপ্ত হয়। তখন আর কোন প্রকার ভেদ থাকে না এবং তখন যে 
সৎ চিৎ পদার্থ মাত্র বর্তমান থাকেন তাহ কেবল পুরুষ নামে অভি হত 
হইয়। থাকেন। যে সাধক ভগবন্তক্তগণ এবং গুরু কতৃক উপদিই হইয়! 


চতুর্ব্বংশ প্রবন্ধ । | ১৬৭ 


বেদান্ত শাস্ত্র আলোচন! পূর্বক ভক্তিভাবে উক্ত পুরুষকে উপাসনা! করত 
উক্ত পুরুষের অনুগ্রহে উক্ত পুরুষকে জানিতে পারেন সেই সাধক আপন 
আত্মাকে উক্ত পুরুষ হইতে অভিন্ন এবং আপনাকে পূর্বোক্ত ষোডশকল! 
হইতে পৃথক. নিফল এবং অমরপুরুষ বলিয়া! জানিতে পারেন। এ বিষয়ে 
একটী শ্লোক আছে, তাহার মর্ম এই-__ 

যেমন রথচক্রের নাভিতে চক্রের অর্গল সকল প্রতিষ্ঠিত থাকে সেইরূপে 
এই ষোড়শকল। সমূহ যে পুরুষে প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাকে জানিবার চেষ্ট। 
কর। 

মুণ্ডকোপনিষৎ বলিয়াছেন-__ 

নাম দ্ূপ সম্বলিত যে জগৎ সন্মখে দেখিতেছ বাস্তবিক উহার বস্তত্ব 
নাই। অবিদ্যাবশতঃ উহাকে সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে । ভ্রমবশত 
যেমন রজ্জুতে সর্পত্রম হয় সেইরূপ অবিদ্যাবশতঃ ত্রদ্মে জগৎ ভ্রম 
হইতেছে ॥ বাস্তবিক অমৃত ত্রচ্ধই সম্মুখে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে, 
অধোর্দিকে এবং উর্ে বিরাজমান রহিয়াছেন । একমাত্র ব্রহ্মই এই সমস্ত 
'জগত্রূপে ভাসমান রহিয়াছেন। এই জগৎ সেই শ্রেষ্ঠ ব্রঙ্গ ভিন আর 
কিছুই নহে। 

মুণ্ডকোপনিষৎ অন্ান্র বলিয়াছেন 

যখন সর্বকর্তা, সর্ধেশ্বর, সর্বব্যাপী, সর্বকারণ, চিন্মক্ন আত্মাকে সাধক 
অপরোক্ষ ভাবে জানিতে পারেন তখন সেই বিদ্বান সাধকের পুণ্য-পাপ- 
রূপ সমস্ত বন্ধনকারণ দগ্ধ হইয়া! যায় এবং তিনি নিরঞ্জন আত্মার তে 
অভিন্ন হুইয়া যান। 

মাও্ক্যোপনিষৎ বলিয়াছেন 

এই সমস্তই ব্দ্দ। এই আত্মা ব্রহ্ম। সেই ব্রদ্ধ বা আত্মা চতুষ্পাৎ 
অর্থাৎ সাধকের অধিকারভেদে ইনি চারি ভিন্ন ভিন্ন পাদে বা ভাবে ভিন্ন 
ভিন্ন সাধকের বুদ্ধিতে প্রকাশ হন এবং একই সাধকও আপনার উন্নতির 
ভিন্ন ঠিন্ন অবস্থায় ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিতে পান। ছুলভাৰ 
হইতে আরম্ত করিক্কা সাধক ক্রমশঃ হুস্্ভাব গ্রহণে অধিকারী .হন। 


১৬৮ সরল বেদাস্ত দর্শন । 


তপস্য। ছার] সাধকেরজ্ঞান, ফতই- বাড়িতে থাকে: ব্রদ্ধ ৰা আত্মা তত 
.হুক্মতর ভাবে লাধকের জ্ঞানপথে প্রকাশিত হুন। অবশেষে সাধক ব্রন্ধকে 
সর্ব প্রকার উপাধিমুক্ত আপন নিণডণ আত্ম! বলিয়া! দেখিতে পান। তখন 
সাধক মুক্ত হন। 
প্রথম পানে ব্রহ্ম বা আত্মা অবিদ্যাগ্রস্ত সাধক কর্তৃক সমষ্টিকূপে বিরাট 
পুরুষ বা বৈশ্বানর ভাবে এবং ব্য্িরূপে বিশ্ব বা দেব তির্্যক, নরাদিভাবে 
দৃষ্ট হন। অবিদ্যাগ্রস্ত সাধক মনে করেন ষে জাগরণকালে থে সমস্ত 
পদার্থ জীবের জ্ঞানগোচর হয় তাহাদের সমষ্টিনূপ এই জগৎ সত্য এরং 
ইহাই বিরাটপুরুষ এবং ইহাই ইহার অধিষ্ঠাতা এবং ভোক্তা । অবিদ্যা গ্রস্ত 
সাধক মনে করেন যে এই বৈশ্বানর পুরুষ বহিঃপ্রজ্ত অর্থাৎ ইহার মনের 
বাহিরে স্থিত এই জগৎ সর্বদ! ইহার জ্ঞান পথে রহিয়াছে । অবিদ্যাগ্রস্ত 
সাধক মনে করেন যে এই বৈশ্বীনর পুরুষ মন্তক, চক্ষু, প্রাণ, মধ্যদেহ, 
বস্তি (নোভির অধোভাগ), পদ এবং মুখ এই সাতটা অঙ্গ পরিগ্রহ করত 
ব্যক্টি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন জীব রূপে দৃষ্ট হন। এবং যখন ইনি সমষ্টি অর্থাৎ 
বিরাট ভাবে দৃষ্ট হন তখন স্বর্গলোক ইহার মগ্তক, হুর্ধ্য-ক্ষ:, বাফুপ্রাণ, 
আকাশ-মধ্যদেহ, জল-বঙ্রি, পৃথিবী-পদ, এবং অগ্রি-মুখ। অবিদ্যাগ্রস্ত 
সাধক মনে করেন যে ইহার একোনবিংশতি (১৯) উপলব্ধি দ্বার আছে, 
যথা-_(ব্যেস্টভাবে) চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয়; 
বাক, পাঁণি, পাদ, পায়ু, উপন্থ এই পঞ্চ কর্শেপ্িয় প্রাণ অপান, সমান, 
ব্যান, উদান এই পঞ্চ বায়ু; সন্ধন্ন বিকল্পাত্মক মন, অহঙ্কার (অর্থাৎ আমি 
একজন পৃথক. সব্বাবিশিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ বোধ), বুদ্ধি, এবং চিত্ত। 
এবং গেমটি ভাবে) দর্শন, শ্রবণ, আদ্বাণ, আস্বাদান এবং স্পর্শন এই পঞ্চ 
বোধশক্তি $ শব্দ করণ, গ্রহণ, গমন, বিসর্জন এবং জন্ম এই পঞ্চ কন্মমশক্তি » 
জীবনশক্ি, মৃত্যুশক্তি, পরিবর্তন, বিঙ্লেষণ ও এক বা! বছ শ্রব্য বা শক্তি 
হইতে অন্ত প্রকার. ভ্রবে)র বা শক্তির সঙ্কলনশক্তি, আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ 
আকুষ্ন ্রসারপূশর্থি এবং ব্দীবের কর্মফল প্রদান শক্তি এই পঞ্চ প্রকার 
প্রাক্কতিক শক্তি দম, স্ক্প বিকলপাত্মক মন সমষ্টি অহঙ্কার সম, বুদ্ধি 


 ঈতুর্বিংণ শ্রধদ্ধ | ১৩৯ 


পমটি এবং চিতা । অধিগ্যাগ্রন্ত সাধক মনে ক্নেন যে,উক্ত উনবিংশীতি 
উপলব্ধি ধার দিয়া জীবসকল ও বিরাটপুরুষ ব্যবহারিক জগতের সমস্ত 
স্থল বিষয় ভোগ করেন। | | 

স্বিতীরপাদে ব্রন্ম বা আত্ম, অপেক্ষাক্কত উল্নতসাধক কর্তৃক, ব্যষ্টিভাবে 
তৈজসপুরুষ এবং সমষ্টিভাবে হিরণ্যগর্ভ বা শুত্রাত্মাভাবে দৃষ্ট হন। শ্বপ্পকালে 
কোনও বস্ত ইন্জিয়গণের সমক্ষে না খাঁকিলেও এবং জ্ঞানেম্দ্রির অথব। 
কর্দেজ্িয কোন কর্দ না করিলেও জীবগণ মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চিত্ত- 
সারা নূতন ইস্ত্রি এবং নূতন জগৎ কল্পনা করে এবং তাহাদিগকে সত্য 
বলিয়া মনে করে এবং সেই কলিত ইত্জিরদ্ধারা সেই কল্লিত জগৎ ভোগ 
করে। অপেক্ষাকৃত উন্নত সাধক মনে করেন যে এই বাবহাবিক জগতের 
বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, কিন্ত শ্বপ্নদরষ্টার ন্তক তৈজসপুরুবও হিরণাগর্ 
কেবলমাত্র মননশক্রি,অহস্কার,বুদ্ধি এবং চিত্তদ্বারা এই ব্যবহারিক জগতের 
কল্পনা করেন এবং এই কল্পিত জগৎ ভোগ করেন। স্থতরাং উক্ত সাধ- 
কের মতে ইনি অস্তঃ প্রজ্ঞ অর্থাৎ ইহার চিত্তের বাহিরে কোন পদার্থ ই নাই। 
ইনি আপনার চিত্তের মধ্যে সমস্ত জগৎ কল্পনা করত সর্বদা তাহা প্রতাক্ষ 
করিতেছেন এবং আপনাকে আপন কল্পনাপ্রস্থুত অঙ্গবিশিষ্ট ও উপলন্ধি- 
দ্বার-সমূহ-বুক্ত করিয়া বিরাট পুরুষের ন্তায় সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট ও একোনবিংশতি 
উপলব্িার যুক্ত হন এবং আপন কল্পনা প্রন্থুত জগৎ ভোগ করেন। 

সাধক তপস্যাবলে আরও উন্নত হইলে ব্রহ্ম বা আত্মাকে তৃতীয়ভাঁবে 
দর্শন করেন। এই পাদে ব্রহ্ম বা আত্মাকে ব্যষ্টিভাবে প্রাঙ্ঞপুরুষ এবং 
লমস্টিভাবে অন্তর্ধযামী বা ঈশ্বর বলা বাপ়। জীবের সুযুপ্তি অবস্থা পর্যযা- 
লোচনা করিলে প্রান্রপুরুষের তত্ব জান! যায়। যে অবস্থায় নিট্রিত ব্যক্তি 
কোন প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে না এবং দর্কপ্রকার কামনা হইতে মুক্ত হয় 
সেই অবস্থাকে হযুস্তি বলে। জাগরণকালে জীব আপনাকে শরীর,ইন্জিয়, 
মন, অহঙ্কার. বুদ্ধি ও চিত্তযুক্ত মনে করে। কিন্তু ্বপ্রকালে জীব দেখিতে 
পাক যে তখন আর রাহশরীর ও ইঞ্জিক ব্যবহারে লাগে না। তখন বে 
শরীর ও ইন্দ্রিক্পকে আপনার বলিয়া মনে করা বাক্স তাহা কর্জীনাপ্রস্থত 

চিএ 


১৭৩  লরল বেদান্ত দর্শন। 


মা । সুতরাং সে অবস্থায় জীব কেবল মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি 'ও চিত্তময় 
থীকে। ইছ। দার! সহজেই অন্গমান কর। যায় যে, ভৌতিক শরীরও ইঞ্জিয় 
পরিত্যাগ করিলেই জীবের লোপ হয় না। যতক্ষণ জীবের মন, অহঙ্কার, 
বুদ্ধি ও চিত্ত বর্তমান থাকে ততক্ষণ জীবের পৃথক্‌ অস্তিত্ব অনুমিত হয়। 
আবার নুধুণ্ডিকালে জীবের মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি একমাত্র বিজ্ঞানে বিলীন 
হু । কিন্ত তাহাদের একেবারে ধ্বংস হয় না। সম্পূর্ণূপে ধ্বংস হইলে 
ন্বুপ্তির পরে জীব কথন স্মরণ করিতে পারিত ন। ষে নুযুপ্তির পূর্বে আমি 
অমুক ছিলাম ও আমিই লুযুগ্ড হইয়াছিলাম এবং সুযুপ্তির পরেও আমি 
সেই আছি। বাস্তবিক সুযুপ্তিকালে মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি ঘনীভূত হইয়া 
একমাত্র প্রজ্ঞানঘন ব! বিজ্ঞানভাবে বর্তমান থাকে ও চিত্ববৃত্তি শন্তভাবে 
অবস্থান করে। এবং সুযুষ্তির অবসানে প্রজ্ঞানঘন বা বিজ্ঞান হইতে 
আবার বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন প্রকাশিত হইয়! চিত্তকে বৃত্তিসম্পন্ন করে । 
এই বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞানঘনভাবে মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি বিলীন হইলে জীব 
আপনার পৃথক্‌ অস্তিত্ব বোধ করিতে পারে না। এইরূপে প্রলয়কালে 
যখন সমস্ত জগৎ ও মনসমষ্রি, অহঙ্কারসমষ্টি, বুদ্ধিসমষ্টি এবং চিত্তসম্টি 
অব্যক্ত! প্ররুতিভাবে বিলীন হুয়, তখন তাহাদের ধ্বংস হয় না পরস্ত 
তাহারা স্থষ্টির বীজস্বরূপ প্রধান বা অব্যক্ত! প্রক্কতিভাবে বর্তমান থাকে । 
প্রলয়াবসানে আবার তাহার! প্রধান বা! অব্যক্ত প্রক্কৃতি, হইতে বিকশিত 
হয়। এইরূপে বারম্বার ঘনীভূত ও বিকশিত হইতে হইতে অবশেষে এই 
অব্যক্ত? প্রকৃতি ব! প্রধান মহাপ্রলয়কালে ব্রঙ্গ বা আত্মা নির্বাণপ্রাণ্চ 
হয়। বাস্তবিক বিজ্ঞান, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কাক্স, মন, ইন্জিন ও জগৎ সমস্তই 
মায়ামা্র; বর্গ বা আত্মার মাক ারাই তাহার! বিকশিত ও নির্বাপিত 
ছয়। জাগরণ ও স্বপ্রকালে বৃত্িসম্পক্ন চিত্ত ব্যযহারিক সুখ ছুঃখ ভোগ 
করে কিন্তু নুমুণ্তিকালে বৃত্িশৃন্ত চিত্ত ব্যবহারিক কোন প্রকার সুধ ব৷ 
কষ্টভোগ করে না। সুতরাং অতিশয় হস্্রণায় পীড়িত জীবও স্ুযুণ্তাবস্থায় 
সমস্ত ক্লেশ হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু সুযুগ্তজীব যে কেবলমাত্র ব্যবহারিক 
স্থখ দুঃখ হইতে মুক্ত হয় এমত নহে। নুষুপ্তাবন্থ৷ অতীত হইলে জীব 
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বুঝিতে পারে যে, সে.. ইতিপূর্বে স্থথে সুযুগ্ত ছিল। সুতরাং স্থযুণ্তাবস্থাক় 
জীব একমাত্র আনন্দ ভিন্ন অন্ত কিছুই অন্ৃতব করে না! এবং একমাত্র 
বৃত্তিশৃন্ত চিত্ত ভিন্ন ্ুুপ্তীবস্থা় ইহার অন্য কোন উপলব্ধি দ্বার থাকে না । 
এই আনন্দই নিত্য সত্য আত্মা । এই আননশ্বরূপ আত্মা যখন প্রকৃতির 
অধীন, অবিদ্যাগ্রস্ত জীবরূপে দৃষ্ট হন, তখন ইহাকে জীবাত্মা বল! যায়। 
এবং যখন এই আনন্দন্বরূপ আত্মা! প্রক্কাতির অধিষ্ঠাতা, অবিদ্যাযুক্ত ঈশ্বর- 
ভাবে দৃষ্ট হন, তখন ইনিই সর্বেশ্বর, সর্ব, সর্বাস্তর্পামী, সর্বযোনি, এবং 
সর্বস্থিতি লয়কারণ পরমাত্ম। বলিয়! অভিহিত হন। কিন্তু ঈশ্বর, বর্গ বা 
আত্মার তটম্থভাব মাত্র, স্বর্বপভাব নহে। ঈশ্বরগাব থাকিলেই ঈশিতব্য 
পদার্থের অস্তিত্ব থাকা প্রয়োদন। যে অবস্থায় কোন প্রকার দ্বিতীয় 
পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না,সেই অবন্থ! পর্যযালোচন! করিলে ত্রঙ্গ বা আত্মার 
ম্বর্ূপভাল জানা যায়। 

প্রকৃতির কারণ* প্রকৃতিরূপ উপাধিবিনির্শ,ক্ত, আননশ্বরূপ চিন্মাত্রই 
্রন্ধ বা আত্মার স্বন্মপভাব। ব্রহ্ম বা আত্মার এই স্বর্ূপভাবই চতুর্থ ব! 
তুরীয়পাদ। ইহারই নাম শিব। ইনি তৈজসপুরুষের ন্যায় অস্ত: প্রশ্জ 
নহেন। ইনি বিশ্বগণের ন্যায় বহিঃপ্রপ্র নহেন। ইনি অন্তঃপ্রজ্ত ও বহিঃ- 
প্রজ্ের সমষ্টিক্ূপ উভয়তঃপ্রজ্ঞ নহেন। ইনি প্রজ্ঞানধন বা বিজ্ঞানসমন্টি 
নহেন। ইনি প্রীজ্ঞপুরুষের ন্যায় প্রজ্জানথনরূপ উপাধিধারী নহেন' এবং 
ইনি জড়পদাথও নহেন। ইনি কোন ইন্দছ্িয়ের গম্য নহেন। ইনি ব্যব- 
হাঁরিক জগতের কোন দ্রব্য নহেন। ইনি বুদ্ধির অগোচর। ইহার কোন 
প্রকার লক্ষণ নাই। মন ইহাকে চিন্তা করিতে পারে না। বাকা দ্বার] 
ইহার বর্ণনা! করা যায় ন। অথচ ইনি সর্বদা সষস্ত জীবের 'জঞানপথে 
স্বপ্রকাশ আত্মাভাবে বিরাজমান বহিয়াছেন। বাল্য, যৌবনে, প্রৌঢ়া- 
বন্থায়, বার্ধক্যে মৃত্যুরপরে জাগরণ চাপে, নিদ্রাকালে, সুযুণ্চিকালে, 
সর্বাবস্থায় জীব আপনার ন্বর্ূপকে অবিলাশী, নির্বিকার, . নিত্য আত্মা 
বলিয়া জানে । ইনিই সেই গ্রতাগাশ্মা বা! সর্বক্গীবের আন্মা। এই প্রতঃ- 
গাত্সভাব ভিন্ন অন্ত কোন তাবে বর্গ ঝ আত্মার স্বব্ধপভাৰ জানা যাক 
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না। জাগ্রৎ, সপ্ত এবং সুযুধ অবস্থায় যেকোন অনাত্মপদার্থের : গাস্তিত্ব 
বোধ হয়, মে সমস্ই মায়াময় এবং দে সমস্তই ইহাতে নির্বাণপ্রাপ্ত হয়) 
ইহার কোন প্রকার বিকার নাই এবং ইহা ভিন অন্ত কোন, পদার্থের 
বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। ইনিই আত্মা। ইঙ্বাকেই জানিবার চেষ্টা কর। 
সর্বাতোভাবে কর্তব্য । 

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ বলিধাছেন-__ ৃঁ . 

সমস্ত স্থষ্ট পদার্থ হইতে আপন ইত্রিয় মন ও বুদ্ধি প্রত্যাহার করত 
শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ ও বিচারপুর্বক ব্রপ্গধ্যান দ্বার! ধিনি ব্রহ্মতত্ব ছবানিতে 
পারেন তিনি ব্রঙ্গত্ব প্রাপ্ত হন। বাস্তবিক ব্রদ্ধই জীবের আত্মা) কিন্ত 
অবিদয। দ্বারা জীবের ম্বাভাবিক ত্রহ্গ স্বরূপত্ব আবৃত থাকে এবং অবিদ্যা- 
বশতই জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক. মনে করে। তপস্যা দ্বারা উক্ত 
বিদ্যা থুচিয়া গেলেই জীব আপনাকে রঙ্গ বলিয়া জানিতে পারে এই 
ব্রাহ্মণ 1 বাক্যোক্ত অর্থে নিয়্লিখিত খক.(ম৭)বেদে আম্মাত (উক্ত) আছে। 
সত,ং জ্ঞানং অনস্তং ব্রহ্ম, ইত্যাি-__মিথ্যা মায়াময় ও বিকারণীল পদার্থের 
বিপরীতবাচী পদার্থকে সত্য বলা যায়। জড়, স্থষ্ট ও অচিৎ পদাথের 
বিপরীতবাচী পদার্থকে জ্ঞান বল। যায়। শ্থানবিশেষ ব্যাপী, কালবিশেষ- 
ব্যাপা ও বস্তবিশেষব্যাপী পদার্থের বিপরীতবাশে পদার্থকে অন্ত বল! 
যায়। সুতরাং ব্রজ্ম সত্য, ব্রক্ষ জ্ঞান, ব্রহ্ম অনন্ত, এই বাক্যের অর্থ এই 
যে ব্রক্ষ নিত্য, নির্বিকার ও প্রকৃতির নিধান ? চিন্ময় প্রকৃতির শ্ষ্টা ও 
সর্বপ্রকার গুণবর্জিত; এবং দেশকালানবছি, স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়- 
ভেদ-রছিত ও মায়াময় প্রক্কতির অধিষ্ঠান শ্বর্ূপ। এই ব্রঙ্গকে ধিনি 
আপন পরম পবিত্র হৃদয়াকাশে বুদ্ধির সাক্ষীরূপে অবস্থিভভ দেখিতে পান 
তিনি স্বয়ং উপাধি বিনির্শক্ত, সর্বজ, সর্বাত্ম। ব্রহ্ধ হুইয়। অবিদ্যা নিরপেক্ষ 
পূর্ণ আনন্দ ভোগ করেন। মন্ত্রী এইখানে সমাপ্ত হইল বুধাইবার জন্ত 
পইতি” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। 
তৈত্তিরী য়োপনিষৎ অন্তত্র বলিয়াছেন-- 


+ বেদের প্লোকাত্মক অংশকে মস্ত বলে এবং ব্যংখ্যাত্বক অংশকে ব্রাহ্মণ বলে। 


দতুর্বিবিংশ প্রবন্ধ । ১৭৩ 


বেদাদ্দি কোন প্রকার বাক্য ধাহার তত্ব প্রকাশ করিতে পারে না 
স্ায়শান্ত্রাদি বিচার দ্বারা ধাহাকে কেহ জানিতে পারে না সেউ নিশুপ 
আম্মার শ্বরূপঞ্ভাব আনন্দকে যে সাধক শাস্ত্রগ্রদর্শিত ধ্যানঘোগদ্ধার) 
অপরোক্ষরূপে জানিতে পারেন তিনি দেখিতে পান যে এক আত্মা ভিন্ন 
দ্বিতীয় বস্ত নাই, সুতরাং তাহার কোন প্রকার ভয়ের কারথ থাকে ন! 
এবং তিনি মুক্ত হন। 

প্রতরেয়োপনিষৎ বলিয়াছেন-_ 

জীব উৎপন্ন হুইক্স! প্রথমে আত্ম ব্যতিরিক্ত পদার্থ সকল পরীক্ষা! করে 
এবং প্রকৃতির ভিগ্ন ভিন্ন ভাবের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেয়; কিন্তু তাহাতে শান্তি 
পায় না। কেননা! যদিও প্রকৃতির নিয়মাবলী স্ঙ্ভাবে অবলোকন 
করত জীব কতক পরিমাণে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক 
দুঃখ লাঘব করিতে পারে বটে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রক্কৃতির সেব৷ দ্বার! 
উক্ত ত্রিবিধ ছুঃখ হইতে একেবারে মুক্ত হওয়া! জীবের সাধ্যাতীত। যখন 
জীব এই তথা বুঝিতে পার তখন আপনার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ জানিয়াও 
আপনাকে অনেক শত স্হত্র অনর্থের বশীভূত দেখিয়া, জীব অতি ছুঃখে 
সংসার যাপন করে। কদাচিৎ ঈশ্বরেচ্ছায় কোন পরম কারুণিক আত্ম- 
জ্ঞানী আচার্য্যের সন্মখখে উক্ত জীব উপস্থিত হইলে আচার্য উক্ত জীবকে 
বেদাস্তশাস্ত্রোক্ত আত্মজ্জান বুঝাইয়া দেন। তখন জীব বুঝিতে পারে যে 
এই নমস্ত অগতই মিথা1, একমাত্র ব্রজ্ই সমস্ত ব্যাপিয়। বর্তমান রহিয়া- 
ছেন। তখন জীবের সমস্ত অশাস্তি লোপ পায় এবং আমিহ ব্রক্ম এইরূপ 
অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়ায় জীব আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক 
সমস্ত কষ্ট হইতে মুক্ত হয়। 

এ্ঁতরেয্বোপনিষৎ অন্তত্র বলিয়াছেন-” 

. প্রচ্জান হইতেই সেই সমস্ত চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে * এবং উৎ- 

পন্ন হইয়৷ সেই সমস্ত জগৎ প্রজ্ঞানকেই আশ্রক্ করিয়। প্রতিষিত রহিয্াছে। 





* নীয়তে সন্ধাং প্র।পাতে অনেন ইতি নেআং। প্রজ্ঞানেত্রং বস্য তদিদং প্রজ্ঞানেতং 
অর্থাৎ প্রজ্ঞ। হইতেই ইহা উৎপন্ন হইয়।ছে। | 


১৭৪. সরল বেদান্ত দর্শন। 


যেহেতু ভুলোক (পৃথিবী) ভুবলোক অস্তরীক্ষ), স্বলেশিক (জীবের কর্মফল 
জগ্ত যে সকপ লোক স্থষ্ট হয়), মহলোক (মহত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভ'লোক 
অর্থাৎ সমস্ত জীবগণের মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্তের সমষ্টি), জনলোক 
(সমস্ত জীবের বিজ্ঞানের সমষ্টি বা অব্যক্ত! প্রকৃতি), তপলোক (ক্ষতি 
বিষয়ে ঈশ্বরের সন্কল্প) এবং সত্যলোক (অর্থাৎ ঈশ্বর বা অন্তর্বামী। , এই 
সপ্ত লোকেরই কারণ সেই প্রজ্ঞানমাত্র এবং যেহেতু পটে অঙ্কিত চিত্রের. 
সায় সেই প্রজ্ঞানের মায়ার দ্বার! সেই প্রপ্তানেই এই সপ্তলোক প্রকাশিত 
বুহিরাছে। অভ্ভএব সেই প্রপ্জানই ত্রহ্ম। 

কোৌধাঁতিকি ব্রাহ্মণোপনিষৎ বলিয়াছেন-_- 

আকাশ. বারু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এবং তাহাদের গুণ শব্দ, স্পর্শ, 
রূপ, রস ও গন্ধ এই দশ পদার্থের নাম ভূতমাত্রা। ত্র, ত্বক চক্ষু, 
রসনা ও নাসিক! এবং তাহাদের শক্তি শ্রবণ, স্পর্শন দর্শন, আস্বাদন ও 
স্রণ এই দশ পদার্থের নাম প্রজ্ঞামাত্রা। যেমন রথচক্রের শলাকাসমূহের 
উপর চক্রের বেড় অর্পিত থাকে এবং চক্রের মধ্যপিণ্ডের উপর শলাকা। 
সমূহ অর্পত থাকে, সেইরূপ ভূতমাত্রা সকল প্রজ্ঞামাত্রায় কল্পিত আছে 
এবং প্রজ্ঞামাত্রা সকল প্রাণে কর্পিত আছে । এই প্রাণই অয়, অনর, 
অমর, আনন্বস্বরূপ, চিন্ময় আত্মা। 

কে।বীতৰি ব্রাঙ্গণোপনিষৎ অন্থত্র বলিয়াছেন-_- 

হে বালাকে ! যিনি এই সকলের কর্তী এবং এই সকল ধাহার কর্ম 
কর্তৃত্বের ফল) তিনিই জ্ঞেয় অর্থাং তাহাকে অপরোক্ষ ভাবে জান! কর্তব্য । 

স্থেতাশ্বতরোপনিষদ, বলিয়াছেন-_ 

ত্রশ্মতত্বজিজ্ঞান্থ সাধকগণ বক্ষঃস্থল গলদেশ এবং মস্তক উন্নত করত 
শরীরকে সরলভাবে রাখিয়া আসনে উপবেশনপূর্বক মন ও ইন্দ্রিয় সক- 
লকে মনম্বারা বিষয় সকল হইতে প্রত্যাহার করিয়া আপন হাদয়ে 
সংস্কাপন করিবেন এবং প্রণবমর (ওস্কার) জপ করত ব্রহ্মচিস্তায় রত থাকি- 
বেন। এইবপচিন্তা কবধতে করিতে ক্রমশঃ ব্রহ্মতত্ব পরিজ্ঞাত হইগা 
সাধক সমস্ত ভঙাবহ সংসার মজোত অতিক্রম করিখেন। 


চতুর্ব্বিংশ প্রবন্ধ । ১৭৫ 


মনকে বিষয় সমূহ হুইতে প্রত্যাহার পুর্ববরু ব্রহ্গচিস্তনে রত কর! অতি- 
শয় দুরূহ ব্যাপার। মন.এবং ইন্র্রির সকলকে জয় করিবার প্রধান উপায় 
প্রীণায়াম। প্রাণায়ামে অধিকারী হইতে হইলে সংযুক্তচেষ্ট হওয়। চাই। 
অতিভোন্বন, অভোজন, অতি নিদ্রা, অনিদ্রা, অতিকর্, অকর্ম্ঘ, অতি 
ব্যায়াম, অব্যান্নাম, প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্বক যিনি ভোজন, নিদ্রা, কর্ম, 
ব্যায়াম প্রভৃতি যধোপযুক্তরূপে করিস! থাকেন তিনিই সংযুক্তচেষ্ট । সাধক 
সংযুক্তচেষ্ট হইয়া প্রথমে অঙ্গ,লি দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুউ রোধ করত বাম- 
নাসাপুট দ্বারা অল্পে অল্পে যথাশক্তি বায়ুপুরণ করিবেন। অনস্তর যতক্ষণ 
সামর্থা থাকে, নিশ্বাস প্রশ্থান রৌধ করত কুস্তক করিয়া থাকিবেন। তৎ- 
পরে অঙগ,লিদ্বার৷ বাম নাসাপুট ধারণ করত দক্ষিণ নাসাপুট দিয়া অল্লে 
অন্নে বায়ু পরিত্যাগ করিবেন । এইরূপে পুনরায় দক্ষিণ নাসাপুট দিয়! বায়ু 
গ্রহণ পূর্বক যথাশক্তি কুস্তক করণানস্তর বাম নাঁসাপুট দির রেচন করি- 
বেন। সুশিক্ষিত মারথি যেমন স্থিরভাবে অশ্ব স্ালন পূর্ব্বক হুষ্টাশ্বযুক্ত 
শকটকে আপন গন্তব্য পথে লইয়া যায়, সেইরূপ প্রাণায়ামকারী সাধক 
চঞ্চলেন্দরিয়যুক্ত মনকে সম্পূর্ণরূপে আপন বশে রাখিয়! ব্রহ্মচিন্তনে নিযুক্ত 
করেন। 

(১) ক্ষুদ্র কুত্র প্রস্তর খণ্ড, অগ্নি, বালুক1 প্রভৃতি শারীরিক কষ্টকর 
দ্রব্য সমুহ বিবর্জিত, (২) কলহাদি-ধ্বনি, উপভোগ সামগ্রী ও মণ্ডপাদি 
চিত্ত চাঞ্চল্যের সমস্ত কারণ শুন্য, ৩) মনোরম, (৪) ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর, (৫) 
নির্ধাত, (৬) সমতল, (৭) পবিত্র গুহ! আশ্রয়পুর্বক সাধক পরত্রঙ্গে আপন 
চিত্ত সংযোগ ফরিবেন। 

,. ধেমন স্বর্ণ র্গতাদি নির্মিত স্বাভাবিক সমুজ্ছল পদার্থ সকল মৃত্তি- 
কাি দ্বারা বিলুপ্ত হইলে মলিন দেখায় কিন্তু জল, অগ্নি প্রভৃতি দ্বার! 
বিমলীক্কৃত হইলে তাহাদের তেজ প্রকাশ পায়, সেইন্প যতদিন, জীৰ 
অবিদ্যাগ্রন্ত থাকে, ততদিন তাহার জ্ঞানপথে আত্মতন্ব প্রকাশ পায় না। 
সাধন! দ্বারা অবিদ্যা-থুচিয়' গেলেই সাধকের আত্মজ্ঞান হয়। তখন সাধক 
দেখিতে পান যে তাহার আত্মা ও পরনাত্ম: অতিন্ন এবং এক । আত্মা ভিন্ন 
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স্বাস্তবিক দ্বিতীয় পদার্থ,নাই। তখন আর তাহার শোক ৪ মোহের কোন 
কারণ থাকে ন! এবং তিনি মুক্ত হন। আত্মার হত নাই,অথচ কল বস্তই 
তাছার বশীভূত । তাহার পদ নাই অথচ তিনি সর্ধঅ উপস্থিত।: তাহার 
চক্ষু নাই অথচ তিনি সকল বস্তই দেখিতেছেদ ।.- "হাক কর্প:লাই অথচ 
সকল একার শব্দই তিনি শুনিতেছেন। তীহাক:আন..নাই অথচ তিনি 
সকল বিষয়ই জানিতেছেন। তাহাকে মিডরনিত রাত তিনি 
জগতের আদি পরমপুরুষ বলিয়া অভিছিত হুন। 

তিনি হুক অণু অপেক্ষাও হুক্মতর এবং মহৎ জগৎ হইতেও মহত্তর। 
সমস্ত জগ্রতের হৃদয়ে তিনি আত্মাভাবে অবস্থিত আছেন। তিনি বিহক্- 
ভোগ-সঙ্কল্প-রহিত এবং সর্ব কর্ম নিমিত্ত বৃদ্ধিক্ষয়শূন্ত । তাহার উপাসনা 
করিয়। তাহার প্রসাদদে যে সাধক তাহাকে আপন আত্ম। বলিয়া! সাক্ষাৎ 
জানিতে পারেন তিনি ব্রহ্ষনির্বাণ পাইয়া শোক মোহাদদি হইতে মুক্ত 
হুন। 

বাস্তবিক এই সমস্ত প্রন্কতি তাহার মায্লামাত্র। তিনিই মায়ার 
প্রেরিত মহেশ্বর । যেমন ভ্রম দ্বার! রজ্ছুতে সর্পজ্ঞান হয় সেইরূপ মাঝ! 
দ্বার তিনিই ভ্র-দৃশ্য-দমন্বিত এই জগৎ ভাবে বিবর্তিত রহিয়াছেন। 

ব্রন্মোপনিষদ্‌ বলিয়াছেন-_ 

যে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর প্রকৃতিকে স্থষ্টি এবং নান। ভাবে ব্যক্ত করিয়া আপ- 
নিই বহু নিক্রিয় জীবাত্ম। ভাবে প্রকাশিত হন সেই ঈশ্বরকে যে সকল বীর 
ব্যক্তিরা আপনাদিগের আত্ম! বলিয়া জানিতে পারেন কেবলমাত্র তাহারাই 
অক্ষয় অব্যয় সৃখ প্রাপ্ত হন অপরের ভাগো তাহ! ঘটে না। 

যজ্ঞাদিস্থলে ছুই খণ্ড কাঠ্ঠ ঘর্ষণ করত অগ্রৎপাদন করিতে হয়। 
উদ্ধার অধোবর্তী কাষ্ঠকে অরশি এবং উপরিস্থিত কাষ্ঠকে উত্তরারণি 
বলে। অরণি এবং উদ্তরারণি ঘর্ষণ করিক্পা যেরূপে অগ্ম্যৎপাদন হয় 
গেইরূপ বুদ্ধির সহিত অর্থাৎ উপাসন! তত্ব বুঝিয়। প্রণবোচ্চারণ করত 
আত্মার, ধ্যান করিতে থাকিলে অবশেষে নিগুড় ভাবে অবস্থিত আত্মার 
সাক্ষাৎ দর্শন পাওরা যায়। 


চচ্ছুররবিংশ গ্রবন্ধ । ১৭৭ 


অস্ৃতবিন্দুপনিষদ্‌ বলিয়াছেন-_. 

অন্ধকার রান্রিতে যতক্ষণ পথিক গমন করিতে থাকে ততক্ষণ উক্কার 
সাহায্য গ্রহণ করে এবং গ্স্তব্যস্থলে পৌছিলে উকা পরিত্যাগ করে,সেইরূপ 
যতকাল না সাধকের অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হয় ততকাল সাধক অধ্যাত্মশান্র- 
শ্রবণ, শান্ত্রবাক্যবিচার এবং শান্ত্রোপদেশমত ধ্যান কগ্িতে থাকিবেন। 
ব্রন্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হওযষার পর সাধকের পক্ষে আর এই সমস্ত সাধনার 
কোন প্রয়োজন থাকে না। যতক্ষণ ন! পথিক গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হন 
ততক্ষণ তিনি রথে ভ্রমণ করেন এবং গন্তব্য স্থানে পৌছিলে ছ্ভিনি রথ 
পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ ষতকাল না সাধকের অধৈতজ্ঞান হয় ততকাল 
সাধক শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যামন করিতে থাকিবে । সাধকের অদ্বৈতজ্ঞান 
হইলে তাহার আর প্র সমস্ত সাধনার প্রয়োজন থাকে না। 

্রহ্মবিন্ূপনিষদ্‌ বলিয়াছেন__ 

সেই ব্রহ্ম নিষ্চল অর্থাৎ তাহাকে অংশে অংশে ভাগ করা যায় না। 
তিনি নির্ষিকল্প বা-ভ্রমশুন্ত এবং নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্মল। সাধকের যখন 
অপরোক্ষ জ্ঞান হয় যে আমিই সেই নির্বিকল্প, অনস্ত, হেতুদৃষ্টাস্তবন্তিদিত 
(অর্থাৎ ধাহার অন্য কারণ নাই এবং ধাহার উপমা! নাই),অ প্রমেয়, অনাদি, 
পরমমঙ্গলনিধান, ব্রহ্ম, তখন তিনি অবিস্তামুক্ত হইয়! বর্বত্ব প্রাপ্ত হুন। 
যখন সাধকের অজ্ঞান ঘুচিয়! যায় এবং পারমার্থিক জ্ঞান হয় তখন তিনি 
দেখিতে পান যে, মরণ, জন্ম, বন্ধ, উপদেশ, মুক্তির ইচ্ছা এবং মুঞ্জি এ 
সমস্তই মায়াময়, বাস্তবিক ইহাদের পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। একই আত্ম! 
মার়াদ্বার। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুপ্তিকালে ভিন্ন ঠিন্ন ভাবে প্রকাশ পান। বখন 
সাধক আপনাকে জাগরণ, স্বপ্ন, স্ুযুন্তিমুক্ত আত্মা বলিয়া অপরোগ্ষ* 
ভাবে জানিতে পারেন তখন তিনি ংসারগতি হইতে মুক্ত হন। একই 
চন্দ্র যেমন জলপূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্ন চন্দ্ররূপে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ 
একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন ভূতে ভিন্ন ভিন্ন ভূতাত্মাতানে দৃষ্ট হন । ঘট ভগ্ন 
হইলেও যেমন ঘটমধ্যস্থ আকাশের নাশ হয় না সেইরূপ জীবের বিজ্ঞান- 
ময়, মনোময়, প্রণবময় ও অন্পমর় কোষ নষ্ট হইলেও জীবের আত্মার নাশ 
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হয় না। বিদ্যা ছুই প্রকার। শান্াধ্যয়ন, শান্তশ্রবণ, শান্্রবাক্য বিচার, , 
ভগবপ্তজগণের ও গুরুর উপদেশ প্রভৃতি যে সমস্ত বিদ্য। দ্বারা প্রন্কতির 
অধিষ্ঠাত ঈশ্বরের পরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয় সেই সমস্ত বিদ্যাকে শবত্রহ্মবিদ্যা 
বলে। আর উক্ত বিদ্যা এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা মিরুপাধিক ব্রদ্গের যে ; 
অপরোক্ষ জ্ঞান হয় তাহাকে পরক্রহ্ম বিদ্যা বলে। শবত্রন্ধ বিদ্যায় কুশল 
হওয়ার পর সাধক শবব্রহ্মবিদ্য। প্রদর্শিত উপায় অবলঘ্বনপূর্ব্বক পরব্রন্মের 
ধ্যান করিতে করিতে পরব্রদ্দের অপরোক্ষ প্রানলাভ করেন। যেমন 
ধ্যানার্থী ব্যক্তি গ্রথমে ভূণসহ ধান্ত সংগ্রহ করে এবং পরে ধান্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক 
ভূণ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ সাধক প্রথমে শান্ত্রাদির সাহাধ্য গ্রহণ করেন, 
এবং শাস্ত্রাদি প্রদর্শিত উপায় দ্বারা নিগুণ ব্রন্মের অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ 
হুইলে পর শান্ত্রাদি সমস্ত পরিত্যাগ রুরেন। 

৬গীতা বলিয়াছেন-_- 

বাহাকে অপরোক্ষভাবে জানিতে পারিলে মোক্ষলাভ হয় সেই জ্রেয়- 
পদার্থের বিষয় বলিতেছি। তিনি আদি রহিত পরব্রহ্ম । জন্প-ক্রিয়-গুণ * 
সন্বন্ধ-ূন্য বলিয়া কেহ কেহ তাহাকে অসৎ বলেন কিন্ত বাস্তবিক তিনি 
সত্বাশূন্ত নহেন। তাহার সত্বাতেই সকল পদার্থের সত্বা লক্ষিত হয়। 
তিনিই একমাত্র স। তাহার হস্ত, পদ. চক্ষু, মস্তক, মুখ, কণ, না(৭কা! 
প্রস্তুতি ইন্দ্রিয় সকল সর্বত্র বর্তমান এবং তিনি সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়। সর্বদা 
বিদ্যমান আছেন। কিন্তু প্রকৃতির অধীন ও অন্তর্গত জীবের স্তায় তিনি 
ইন্জিয়াদিযুক্ত নহেন। বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয় সমূহ বিবর্জিত হইলেও তিনি 
প্র সমস্ত শক্তি সমন্বিত। যদিও তিনি সমস্ত স্থাষ্ট পদার্থ হইতে বিলক্ষণ 
এবং কোন স্থষ্ট পদার্থের সহিত তাহার সংশ্লেষ হইতে পারে ন! তথাপি 
মন যেমন স্বপ্রজগৎকে ধারণ করে তিনিই সেইরূপ এই সমস্ত জগৎ ধারণ 
করিয়া রহিয়াছেন। যদিও তাহার নিজের কোন প্রকার প্রাকৃতিক গুণ 
নাই তথাপি তিনি সমব্ত গুণের ফলাফল উপলব্ধি করেন। তিনি সমস্ত 
শরীরের বাহিরে ও অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং সমস্ত স্থাবরজঙ্গ মশরীর 
ভাবে তিনিই বিরাজিত। অতি হুস্্ম বলিয়া শাগ্রোপদিষ্ট মার্থী্থসরণ ভিন্ন 


চতুর্বিবংশ প্রবন্ধ । ১৭৯ 


অন্ত উপায়ে তাহাকে জানা বার ন! স্থৃতরাং অজ্ঞানীর পক্ষে তিনি অতি 
দুরে অবস্থিত। জ্তানীরা তাহাকে আপন আত্ম! বলিয়া জানে স্থৃতরাং 
তাহাদিগের পক্ষে তিনি অতি সন্নিহিত। বাস্তবিক বিভাগানর্হ (অর্থাৎ 
বিভাগের অনুপযুক্ত) হইলেও তিনি প্রতি দেহে জিঙ্প ভিন্ন আত্মাভাবে 
লক্ষিত হুন। তিনি সমস্ত ভূতকে স্থজন পালন ও সংহার করেন । প্রকাশ- 
শীল সমস্ত পদার্থের জ্যোতি তাহা হইতে উদ্ভৃতাঁ, অজ্ঞান বা অন্ধকার 
তাহার নিকট থাকিতে পারে না। তিনিই জ্ঞান এবং তিনিই জ্ঞেয়। 
তাহাকে জানিবার জন্ত যে সাধন! শাস্ত্রে উপদি্ট আছে কেবল মাত্র সেই 
বলাধনা দ্বারাই তাহাকে জানা বায় । ভিনি সকলের হৃদয়ে আনন্দময় 
আত্মাভাবে অবস্থিত আছেন। | 

৬গীতা অন্থন্র বলিয়াছেন-- 

আমিই সমস্ত ষল্ত ও তপস্যার কর্তা ও দেবতা, আমিই সমস্ত লোকের 
মহেশ্বর, এবং আমিই সমস্ত প্রাণিগণের প্রত্যুপকারনিরপেক্ষ স্ুহৃৎ। 
আমাকে অপরোক্ষভাবে জানিতে পারিলে সাধক মোক্ষপ্রাপ্ত হন। 


পঞ্চবিংশ প্রবন্ধ । 





সমাধান । 


বেদাস্তশাস্্রমতে ব্রহ্মই জগতের স্থষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ এবং ব্রহ্গজ্ানই 
বেদান্তশান্ত্রের চরম প্রতিপাদ্য, এই বিষয়ে পূর্বে ষে সকল আপত্তির উল্লেখ 
হইয়াছে এক্ষণে একে একে তাহাদের বিচার করা যাইতেছে । প্রথম 
আপত্তি এই যে, ব্রহ্ম বলিয়া! কোন পদার্থ নাই, ব্রক্ষবিষ়্ক যে সকল 
ধবাক্য বেবান্তশান্ত্রে আছে তাহার বিধি-নিষেধ-সংস্পর্শশূন্য সুতরাং 
অপ্রমাণ, যম নিক্মম প্রস্তুতি ক্রিয়ার উপদেশই বেদাস্তশান্ত্রের তাৎপর্য, 
উক্ত সাধুক্রিয়! সকল করিতে করিতে মনুষ্য ক্রমশই উন্নত হইতে থাকে। 
এই শ্রেণীর আপত্তিকারীর মধ্যে কেহ কেছ বলেন যে মন্থষ্য উক্ত ক্রিয়া 
সকল করিতে করিতে ঘখন চরম উন্নতি প্রাপ্ত হন তখন দীপনির্বাণের 
ম্তায় তাহার নির্বাণ হয় এবং তাহার আর কোন প্রকার অস্তিত্ব গাঁকে 
না। এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই 'যে যদি বেদান্তবাক্াসকল পাঠ 
করিয়া ইহা নিশ্চয় বুঝা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেওয়াই বেদান্ত 
বাক্য সকলের তাৎপর্য্য তাহ! হইলে এ সকল বেদাস্ত বাক্যের অন্ত 
প্রকার অর্থ কল্পনা করা উচিত নহে। এরূপ অন্য অর্থ কল্পন! 
করিলে শ্রতহানি ও অশ্রতকল্পনা এই ছুইটি দোষ হয়। শুনিবা- 
মাত্র ষে 'অর্থের প্রতীতি হয় সে অর্থ পরিত্যাগ করাকে শ্রুতহানি 
দোষ বলে। কোন একটা বাক্যে যে সকল শব্ধ থাকে সেই সকল শব্দের 
সমষ্টি বারা যে অর্থ হইতে পারে তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্ত অর্থ কল্পনা 
করার নাম অশ্রতকল্পনা দোষ। উপরে উদ্ধৃত বেদাস্তবাক্যসকল 
পরীক্ষা, করিলে নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হইবে যে (১) জীবাত্মা ও ব্রদ্ম অভেদ, 
€২) ছগৎ মিথ্য। ও ব্রন্গের মান্নান্বারা ভাসমান, (৩) ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য 
ও নত্য এবং (৪) শান্ত্রমত তপস্যা বা সাধনা করিলে ব্রহ্গের অপরোক্ষ 


পঞ্চবিংশ প্রবন্ধ | ১৮১ 


জ্ঞান হয়, ইহাই এ সকল বেদান্তবাক্যের তাৎপর্ধ্য এবং শ্রী সকল 
বাক্যের অন্য কোল প্রকার তাৎপর্য হইতে পারে না। ইতিপূর্বে বল! 
হইয়াছে যে আখ্যার়িক! সকলের বাক্য হইতে যে অর্থ ল্ধ হয় সে অর্থ 
অর্থই নহে কিন্তু তাৎপর্য অনুসারে যে অর্থ পাওয়। যায় তাহাই যথার্থ 
অর্থ এবং সেই অর্থেই আখ্যায়িক প্রামাণ্য । এই সুত্র অবলম্বন করিয়! 
পূর্বোদ্ধৃত বেদাস্তবাক্য সকলের শব্দগত অর্থ উড়াইয়া দেওয়ারও উপায় 
নাই। কেন ন! প্র সকল বাক্য আখ্যার়িকা নহে, উহারাই আপন আপন 
মূল উপনিষদের তাৎপর্য । কোন শাস্ত্রের কি তাৎপর্য তাহা অবধারণ 
করিতে হইলে উক্ত শাস্ত্রের উপক্রম-উপসংহার-গ্রভৃতি বিশেষ করিয়া 
পরীক্ষা! কর! উচিত। * 

(১) উপক্রম বা আরম্ভ (২) উপসংহার বা শেষ (৩) অভ্যাস বা কোন 
কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ (৪) অপূর্ব বা নূতন কথ! ৫) ফল বা পরিমাণ 
(৬) অর্থবাদ বা আঁখ্যায়িক! প্রভৃতি দ্বারা কোন এক বিষয়ের প্রশংসা 
এবং (৭) উপপত্তি বা কোন একটা সন্দিগ্ধ বিষয়ের মীমাংসা--এই সাতটা 
বিষয় হুক্্মরভাবে পরীক্ষা করিলে তবে তাৎপর্য্য নির্ণয় কর! যায়। এই 
সাতটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপনিষদ. সমূহ পাঠ করিলে 
স্পষ্টই দেখ। যাঁয় যে, জীবাত্ম! ও ব্রহ্ম অভিন্ন.্রক্গই একমাত্র নিত্য ও সত্য, 
জগৎ মিথ্যা এবং তপস্যা! দ্বারা উক্ত জ্ঞান পাওয়। যায় এই উপদেশ 
দেওয়াই উপনিষদ, বা বেদাস্তসমূহের তাৎ্পধ্য এবং & জ্ঞানলাভের 
উপায় বলিয়াই যম নিক্সম প্রভৃতির উপদেশ শাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে । যত 
কাল ন। জীবের নিশ্চয় জ্ঞান হইবে যে এই জগৎ একেবারে মিথ্যা! এবং 
আমিই ব্রহ্ম এবং একমাত্র ব্রন্মই সত্য ততকাল জীব এই সকল যম-নিয়ম- 
উপাসনাদি উপদেশ পালন করিবেন। প্র সকল যম-নিয়ম-উপাসনাদগি 
বিষয়ক উপদেশ সম্যক্‌ ভাবে পালন করিতে করিতে এমন এক কাল 
আসিবেই আসিবে যে সময় সাধক এই জগৎকে স্পষ্টই মিথ্যা বলিয়া 

অর্থবাদোপপত্ভিশ্চ লিঙ্গং তাৎপর্য নির্শয়ে ॥ 





১৮২ সরল বেদান্ত দর্শন। 


দেখিতে পাইবেন এবং এক অদ্ধিতীয় ব্রন্মই সত্য বলিয়া তাঁহার নিশ্চক়্ 
জ্ঞান হইবে। তখন আর তাহাকে কোন উপদেশ পালন করিতে হইবে 
না। তখন তিনি ব্রঙ্গের সহিত অন্ডেদ হুইয়া যাইবেন। তখন তাহার 
সত্ব। বিনষ্ট হইবে না; কিন্ত তিনি আপনাকেই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, ব্রচ্ষ 
বলিয়। জানিতে পারিবেন । 

কোন কোন আপত্তিকারকের মতে আলোচনা উপাসনা ও অন্ান্ত 
ক্রিয়ার বিধান করা এবং ক্রিয়ার অঙ্গরূপে দেবত দ্রব্য এবং কর্তার বিষয় 
উপদেশ দেওয়াই বেদান্ত শাস্ত্রের তাৎপর্ধ্য। কিন্তু দ্বাদশ প্রবন্ধে উদ্ধৃত 
বেদাস্ত বাক্য সকল পরীক্ষ' করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে ষে আপত্বি- 
কারিগণ যে নকল উপদেশের উল্লেখ করেন সেসকল উপদেশ নিয়াধি- 
কারিগণের জন্তই বিহিত) সেই উপদেশগুলি বেদাস্তশান্ত্রের চরম উপদেশ 
হইতে পারে না। “যখন ব্রহ্গবিদের জ্ঞানদৃষ্টিতে সমস্ত বাহ্‌ ও অস্তজগৎ 
কেবল এক অদ্বৈত আত্মায় বিলয়প্রাপ্ত হয় তখন তিনি কোন ইন্দ্রিয় 
দ্বারা কোন্‌ বিষয় দর্শন, আভ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন, শ্রবণ ও মনন করি- 
বেন ? কোন্‌ ব্যক্তিকে অভিবাদন করিবেন এবং কোন্‌ বিষয় জানিবেন?” 
ব্র্মবিদের অবিদ্য! নাশ হওয়ায় তিনি কর্তী করণ কর্ম ক্রিয়া ও সমস্ত 
জগৎকে মায়াময় দেখেন, তাহার দৃষ্টিতে তিনিই একমাত্র সচ্চিদানন্দ 
আত্মা এবং উক্ত আত্ম! ভিন্ন অন্য কোন বস্ত তাহার দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া 
প্রতিভাত হয় না। সুতরাং ব্রঞ্গবিদের জ্ঞানদৃষ্টিতে দেবতা দ্রব্য ও কর্তার 
পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকিতেই পারে না এবং ব্রহ্মবিদের পক্ষে আলোচনা উপা- 
সন! ও অন্ান্ত ক্রিয়া অসম্ভব। | 

কেহ কেহ আপত্তি করেন যে “যাহা কেহ জানে না যাহা অন্য উপায়ে 
জান! যায় ন। শান্তর কেবল তাহাই জানান” * আত্ম! শ্বতঃসিদ্ধ বস্ত স্থতরাং 
প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-গম্য অথবা অনুমান-গম্য । অতএব আত্মতত্বের উপদেশ 
জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। এই আপত্তি খণ্ডনের জন্য এই মাত্র 
বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে যদিও আত্ম! স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ বটেন তথাপি 


ক অজ।তদ্ঞাপকং শান্ত্রং। 





পঞ্চবিংশ প্রবন্ধ । ১৮৩ 


ইনি প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-গম্য বা অন্ুমানগম্য নহেন। লোকে সাধারণতঃ 
শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত বা বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া! 
জানে । কিন্তু শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও বিজ্ঞানের অঙ্টা 
ও সাক্ষী, সর্বভৃতস্থ, সর্বাধিষ্ঠান, নিত্য, নির্বিকার, সর্ধাত্মাপুরষকে 
বেদাত্তশাস্ত্রোপদেশ ভিন্ন কেহই তর্ক বা! বুদ্ধিবলে জানিতে পারে ন1। 
বেদাস্ত বাক্যোক্ত “তত্বমনি” তুমিই সেই আত্মা, “অহং ব্রহ্গান্মি” 
আমিই ব্রহ্ম, “সোহহং” তিনিই আমি (অর্থাৎ সেই ত্রক্মই আমি), “অয়- 
মাতম! ব্রহ্ম” এই আত্মাই ব্রহ্ম, *প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম, প্রভৃতি মহাঁ-' 
বাক্য সকল আলোচনা পূর্বক বেদাস্ত-বিহিত মার্গ অবলম্বন করত সেই 
আত্মার ধ্যানই সেই ওপনিষদ, পুরুষকে জানিবার একমাত্র উপায়। 
চ্গুতরাং আত্মতত্বোপদেশ জন্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই একথা! সত্য নহে। 
বাস্তবিক শাস্ত্র ভিন্ন অন্ত কোন উপায়েই সেই আত্মাকে জানা যায় না। 
অন্ত একটা আপত্তি উাপিত হইয়াছিল যে, ব্রহ্ম বা আত্মা একটা 
স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ সুতরাং কেবলমাত্র তথ্বিষয়ক জ্ঞান লইয়া কি হইবে? 
বতক্ষণ না উক্ত জ্ঞান হেতু কোন কর্তব্য কর্ম করা ধায় বা কোন অকর্তব্ট 
কন্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়1 যায় ততক্ষণ উক্ত জ্ঞান কোন কাজেই লাগে ন1। 
সুতরাং কেবল মাত্র ব্রন্মের উপদেশ দেওয়৷ অনর্থক এবং এ প্রকার 
অনর্থক উপদেশ দেওয়। বেদান্ত শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য হইতে পারে না। 
এ আপত্তিও অকিঞ্চিংকর। ইতিপূর্ব্বে দেখান গিয়াছে যে বেদাস্তশাস্্রমতে 
্রহ্মজ্ঞান হইলেই অবিদ্যা ঘুচিয়। যার এবং অবিদ্যাজনিত সর্বপ্রকার ক্লেশ 
বিনষ্ট হয়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের ফল আপনা হইতেই হয়। অবিদ্যানাশরূপ 
্রচ্মজ্ঞানের ফল পাইবার জন্য ত্রহ্গজ্ঞানকে কোন কার্যে লাগাইতে হয় ন। 
যদিও অন্ত সমস্ত স্থলে বিধি-নিষেধ-শূন্ত বেদবেদাস্ত-বাক্য-সকল অপ্রমাণ 
তথাপি আত্মবিজ্ঞানের সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না। অন্য সমস্ত বিষয়ের 
জ্ঞান আপনা হইতে কোন ফল উৎপাদন করে না। যতক্ষণ উক্তজ্ঞান 
কোন কাধ্যে লাগান না যায় ততক্ষণ জ্ঞান থাকা আর না থাক! সমান। 
কিন্ত ব্রদ্মজ্ঞান হইবামীত্র অবিদ্যা আপন! হইতেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং 
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বরঙ্গজ্ঞানী সকল, ক্রেশ হইতে মুক্ত হন সুতরাং ফলোঁৎপাদনের অন্ত 
ন্ষভ্তান কোন প্রকার ক্রিয়ার অপেক্ষা করে না, ব্দ্ধঙ্তান হুইবামারই 
্রদ্মজ্ঞানী অবিদ্যা এবং অবিদ্যাজনিত শোকমোহাদি হইতে মুক্ত হুন। 
অতএব কেবলমাত্র ব্রহ্দোপদেশ অনর্থক নহে । এবং ব্র্গজ্ঞানকে পরম 
পুরুষার্থ বলার বেদাস্তশান্ত্র কোন প্রকার অনর্থক ব! অন্তায় উপদেশ 
দেন নাই। 
আর এক আপত্তি হইয়াছিল ষে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্য। এ বাক্য শত 
সহশ্রবার বলিলেও জগতের অস্তিত্ব লোপ পায় না, সুতরাং জগৎ মিথ্য! 
নহে এবং অ্বৈতজ্ঞান অসম্ভব। অতএব বেদাস্ত শাস্ত্র & প্রকার উপদেশ 
দেন নাই। ইহার উত্তর এই ষে, ব্র্ণ সত্য জগৎ মিথ্যা এই বাক্য শত 
সহম্রবার বলিলেই ব্রঙ্মজ্ঞান হয় ও অজ্ঞান ঘুচিয়া যায় এমন কথা বেদাস্ত- 
শাস্ত্র বাস্তবিক বলেন নাই। (বদাস্তশান্ত্র বলেন আত্ম! দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, 
মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য অর্থাৎ ষতকাল তোমার অজ্ঞান না৷ ঘুচিয়া যায় 
ততকাল তোমার পক্ষে এই চারিটী সাধনা কর্তব্য। সর্ব প্রথমে আত্ম 
*ভরষ্টব্য | ইহার অর্থ এই যে, তোমার প্রবৃত্তিগুলি ম্বাভাবিক বহিশ্খখী। 
বতকাল প্রবৃত্তিগুলি বহিম্খী থাকিবে. ততকাঁল আত্মজ্ঞানের কোনই 
সম্ভাবনা নাই। অতএব আত্মজ্ঞান লাভের প্রথম সাধন! এই যে, তোমার 
স্বাভাবিক বহির্শখী প্রবৃত্তিগুলিকে ইন্ত্রিয়সকল হুইতে বিমুখ করিয়া 
আত্মতত্বান্থসন্ধানে নিষুক্ত করিবে। তাহার পরে আত্মা শ্রোতব্য অর্থাৎ 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি আয়ত্ত হইয়! আত্মতত্বান্থসন্ধানে রত হইলে পর 
বেদ বেদান্ত মহাভারত পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রে আত্মতত্ব বিষয়ক 
উপদেশ আছে সেই সকল শাস্ত্র ও আত্মতত্ববিষয়ক অন্যান্ত উপদেশ সদ্‌গুরু 
ও ভগবন্তক্তগণের নিকট শ্রবণ করিবে। শ্রবণ ক্রিয়া আবাঁর ছুই প্রকার 
(১ কেবলমাত্র কর্ণে শ্রবণ এবং €২) শ্রবণ করত ভক্তিপুর্ব্ক পালন । 
প্রথম প্রকারের শ্রবণকে শ্রবণ বলিয়! গ্রাহ্থ করা যায় না । লোকে সর্বদা 
বলিক়্! থাকে “আমি অমুককে অমুক কর্্দ করিতে বণিয়াছিলাম কিন্ত সে. 
আমার কথা গুনে নাই » এখানে “সে আমার কথা শুনে নাই” এই 
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বাক্যের অর্থ এমত নহে যে আমার কথা তাহার শ্রবপগোচর হুর নাই 
কিন্ত এই বাক্যের অর্থ এই যে, মে আমার কথ ভক্তিপূর্বক পালন করে 
নাই। শাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করিবে ইন্থার অর্থ এই ষে শান্তর শ্রবণ করিয়। 
ভক্তিতভাবে শাস্ত্রের বিধান ও উপদেশ পালন করিবে । মাধনার তৃতীয় 
সোপান এই যে আত্ম! মন্তব্য। কেবলমাত্র আত্মার তথ শ্রবণ করিলেও 
মন লর্বদা আত্মচিস্তনে রত খাকে না। সেইজন্। যখন সাবকাশ পাইবে 
শাস্ত্রের অবিল্নোধী তর্কের সহিত আত্মার বিষন্ন ভাবিৰে এবং আত্মার বিষয়ে 
শান্তর যে সকল দিদ্ধাস্ত স্থাপন করিন্বার্ছেন সেই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত 
ছই্ৰাক় চেষ্টা করিবে এবং & সকল দিদ্ধাত্তে উপনীত হইলে এ লকল 
নিদ্ধাস্ত আপন হৃদয়ে প্রোথিত করিবে । তাহার পর আত্ম! নিদিধ্যাসিতব্য 
অর্থাৎ শাস্ত্রে আত্মার ধ্যানের সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ আছে মেই উপদেশ 
মত আত্মার ধ্যান করিবে। এইরূপে আত্মার ধ্যান করিতে করিতে ঈশ্বর 
, অনুগ্রহ লাভ করিতে পারলে তবে আত্মজ্ঞান হন এবং তখন ব্রহ্ম সত্য 
জগং মিথ্যা বলিয়া স্পট দেখ। যায় এবং তখন অবিষ্যা। ঘুচিয় যায়। নতুবা 
ব্রক্ষ সত্য জগৎ মিথ্যা এই কথা শত সহম্রবার বলিলেও কোন ফল হয় 
লা । এখানে ইহা বল! কর্তব্য যে অবিদ্যানাশের পূর্বে ষে জগতের বাস্ত- 
বিক অস্তিত্ব ছিল সেই জগৎ অবিদ্যানাশের পর ধ্বংস পায় বেদাত্তদর্শনের 
এফন উপদেশ নছে। বেদাস্তদর্শনের উপদেশ এই থে, জগৎ চিরকালই 
খরিথ্যা, যতদিন অবিদ্যা থাকে ততদিন ভ্রমবশতঃ জগৎ সত্য বোধ হয়, 
অবিদ্যা নষ্ট হইলে মিথ্যা জগৎ মিথ্যা বলিয়াই দুষ্ট হয়। 
শেষ আপত্তি এই ধে, পরিবর্তনশীল এই জগতের উপর আস্থা না 
ঝাধিরা শাস্ত্রোপদিষ্ট ব্রক্ষকে পরোক্ষভাবে জানিকা তাহার আলোচনা ও 
উপাসনা কর, তাহা হইলে সেই আলোচনা ও উপাসনার ফলে তুমি 
এক্ন লোক পাইবে যে লোক সুখময় এবং যেখান হইতে আর পুনব্াবৃত্তি 
হয় না। এই উপদের্শ দেওরাই বেদাস্তশান্ত্রের উদ্দেশ্য, অতএব ক্রিয়াই 
শাস্ত্রের গ্রাতিপা্7, কেবল ব্রদ্ধ কি পদার্থ তাহা উপদেশ দেওয়া শাস্ত্েপ্ 
তাৎপর্ধ্য নহে) ফেন্ুখমর় লোক হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না সেই 
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লোক প্রাপ্তিকেই মোক্ষপ্রাপ্তি বলে। ইহার উত্তর এই যে, তুমি ে 
লোকের কথা বলিতেছ তাহ স্থ্ট কি নিত্য ? বেদাস্তশান্তরমতে এক ব্রহ্ম 
ভিন্ন সমস্ত পদার্থ এবং দমস্ত লোকই স্থষ্ট সুতরাং অনিত্য। সংসারেও 
দেখা যায় যে, সকণ প্রকার উৎপাদ্য পদার্থ ই অনিত্য। সুতরাং তোমার 
্বকপোলকল্লিত উক্ত প্রকার নিত্যলোর কোথা হইতে আসিবে? 
প্রকার নিত্যলোক থাকিলে তাহা ব্রহ্মকর্তৃক সৃষ্ট হইতে পারে না 
সুতরাং সকল বেদাস্তশান্ত্র ষে একবাক্যে বলিতেছেন যে ব্রহ্ষই জগতের 
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কাঁরণ সেই বাক্য অপ্রমাণ হুইয়া পড়ে। অতএব তোমার 
করিত স্থথমক্স নিত্যস্থান থাকিতে পারে না। আপত্তিকারীব্লা এইখানে 
বলেন তবে মোক্ষ কি প্রকারে সম্ভব হয়? উত্তরে আমরা বলি যে মোক্ষ 
ও ব্রদ্ষভাব পৃথক. নহে। যতক্ষণ তুমি অবিদ্যায় ভুবিয়া আছ ততঙ্ষণই 
তুমি আপনাকে বদ্ধ ও মরণশীল বলিয়া জানিতেছ। বেদাত্তশান্্রের 
আলোচনা ও বেদাস্তবিহিত মার্গে ত্রন্মের উপাসনা করিতে রুরিতে তোমার. 
বিদ্যা ঘুচিলেই তুমি দেখিতে পাইবে যে মোক্ষ ঝ| ব্রহ্মভাবই লিত্য ও. 
সত্য এবং আর সমস্তই মারাময়। বাস্তবিক বেদাত্ত-শাস্ত্রোক্ত মোক্ষ-প্রাপ্তি 
কোন প্রকার স্থলোক প্রাপ্তি নহে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক । জীব 
অক্জানবশত তাহাদিগকে পৃথক মনে করে। সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই 
জীব আপনাকে ব্রদ্দ হইতে অভিন্ন দেখিতে পায় এবং জগৎ মিথ্যা বলিয়া 
তাহার স্পষ্ট জ্ঞান হয়। আমিই নিত্য সত্য চিন্মম ব্রন্গ এবং জগৎ মিথ্যা 
এই জ্ঞান অপরোক্ষভাবে হওয়ার নামই মোঙ্ষপ্রাপ্তি। যেত্রঙ্গ চিরকাল 
'াছেন ও থাকিবেন, ধাহার মায়ায় এই জগত র্লিথ্য। হুইয়াও সত্যরূপে 
ভাসমান, ধাহার লীলায় জীব অবিদ্যা গ্রস্ত হইয়! সংসারচক্রে ভ্রমণ করি- 
তেছে, সেই ব্রন্ধ হইডেই রেদাস্তশান্ত্র উদ্ভৃত হুইয়াছে। নেই বেদাস্ব- 
শাস্ত্রের উপদেশ সম্ক্রূপে পালন করিলেই জীব অবিদ্যা হইতে মুক্ত 
হয়। উক্ত অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট করাই বেদাত্তশান্ত্রের চরয় 
উদ্দেশ্য । মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলে পূর্ণজ্জান আপন হইতেই প্রকাপ প্রায়। 
কিন্তু ব্রক্মবিদ্যার অধিকারী ন! হইলে সাধক কেবলমাজ বেদাস্তশাস্ত 
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আলোঁচন। করিয়া ক্লোন বিশেষ ফল পাইবেন ন1। ব্রহ্গবিদ্যার অধি- 
কার কি প্রকারে হয প্রথম স্থত্রে তাহা সবিস্তারভাবে বল! হইয়াছে। 
নিত্যানিত্যবস্তবিবেকী, ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগী, শান্ত, দাস্ত, উপরত, 
তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাচিত্ত, সমাহিত এবং মুযুক্ষু না হুইলে সাধক ব্রচ্মবিদ্যার 
অধিকারী হন না । আবার ইচ্ছা করিলেই সাধক এই সমস্ত গুণশালী হইতে 
পারেন না। এই প্রকার গুণশালী হইতে হইলেও সাধনার প্রয়োজন । 
সেই সাধনাসমূহ বেদাস্তশান্ত্রে বিস্তারিতভাবে বিবৃত আছে। জীবগণকে 
অনুগ্রহ করত লর্বজ্ঞ ভগবান্‌ বেদব্যাস সেই সমস্ত সাধনা সংক্ষেপে 
প্রীমস্তগবদ্গীতায় সঙ্কলিত করিয়। গিকাছেন এবং ভগবান, শঙ্করাচার্ধ্য উক্ত 
গ্রন্থের সুন্দর ভাষ্য বচন! করিয়া গিয়াছেন । 
সর্বোপনিষদে। গাবে! দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ । 
পার্থ বৎসঃ সুধীর্ভোক্ত! ছুপ্ধং গীতাম্ৃতং মহৎ ॥ 

উপনিষদ, (অর্থাৎ বেদাস্তশান্ত্র সকল ) গাভীন্বরূপ, গোপালনন্দন 
শ্ীকষষ্ণ দোহনকর্তা, অজ্জুন বৎস, এবং মহৎ গীতামৃত ছুপ্ধন্বরূপ, স্ুধীগণ 
তাহা পান করেন। সাধক প্রথমে গীতাশান্ত্র সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করি- 
বেন। তৎপরে গীতার উপদেশমত কর্ম করিতে থাকিবেন। যখন 
তিনি দেখিবেন যে তিনি সর্ধতোভাদ্বে গীতার উপদেশমত কর্ম করিতে 
পার্িতেছেন তথন তিনি আপনাকে ব্রহ্গবিদ্যার অধিকারী বলিয়। বুঝি- 
বেন। তখন যথানিয়মে বেদাস্তশান্্র আলোচন! করিয়া ভক্তিভাবে 
বেদান্তশান্ত্রোক্ত উপদেশমত ব্রন্দের ধ্যান করিতে থাকিলেই সাধক সম্যক্‌ 
ফল পাইবেন, তাহার অজ্ঞান নষ্ট হইবে, এরং তিনি আপনাকে ' ত্রঙ্গ 
হইতে অভিন্ন বলিয়া! জানিতে পারিবেন । 


ইতি চতুঃসুত্রী সমান্তা। 
ও তঙ সং॥ 
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ধাক্যেছ্ছ অর্থ এয়ত নছেংষে, আম্মার, কথ! আন্ধার. শ্ররণগোঁচর হয় নাই 
ফ্লিন এই বাক্যেক্। অর্থ, এই মে, ফেআমার কথা ভজিপুর্র্বক পারন; কারে 
ন্বাই।. শাস্তেক্ উপদেশ. শররগকত্সিবে ইহার, অর্থ.এই যে.শাস্ত শ্রবগ-করিয়। 
ভক্ষিত্ঞাবে।শান্্রের বিস্মান্ব,ও উপদেশ পালন, করিবে. সাধনার, তৃতীয় 
সোপান'এই যে আত্ম মন্তব্য: রবলমারর আত্মার তব'আবগ করিলেও 
ফন সর্ব! আমচিন্তলে কু থাঁটক না'।: সেইজক যখন সারকাশ পাঁইবে 
শান্সেক'অযিক্যেধী, তর্কের'সহিভ,আদ্মার রিযক্'ভাবিকে, এবং আত্মার বিষয়ে 
শাস্ত্র: মে,সকল সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন: সেই সরুল সিদ্ধাস্তে উপনীত 
হইদ্বান়্ চেষ্টা করিবে: এক 'সরুল সিদ্ধান্তে: উপনীত. হইলে. & সরুল 
নিন্ধান্ত আপন হৃতক্ষে প্রোক্ষিত্র করিবে ।, তাহার.পর আত্ম, লিদিধ্যাসিতব্য 
অর্থাৎ শাঙ্কে আত্মাল্'ধ্যান্রে স্বন্ধে.যেরপ'উপদেশ আছে সেই উপদেশ 
ফত আত্মার-ধ্যান:কদ্দিঘে। এইরূপে:আত্মার.ধ্যান.করিতে করিতে ঈঙ্চরর 
অন্থগ্রহ লাভ করির্তে পাকলে তবে আত্মজ্ঞান-হয় এবং তখন. ত্রন্ম সত্য 
স্বগং মিগ্যা বলিয়া:স্পষ্ট দেখা ফাক এবং ভধন-অবিস্ত1 ঘুচিয়! যায় । নতুবা 
ব্রন্মথ সত্য জগৎ মিথ্য! এই: কথ! শত সহত্রবার বলিলেও কোন ফল হয় 
ন1।.এক্ানে ইহ বলা, কর্তব্য যে অবিদ্যাপাশের পুর্বে যে. জগতের বান্ত- 
খিক অন্তিত্ব'ছিল.নেই জগঞ অবিদ্যাপাপের পর-ধবঃস পায়, বেদাস্তদর্শনের 
এমন। উপনেশ। নহে । বেদাস্তদর্শদের: উপদেশ, এই যে, জগৎ চিস্মকালই 
মিথ্যা, ষতদিন, অধিদ্য! থাকে ততদিন ভ্রমরশতহ জগৎ সভ্য বোধ হয়) 
অবিদ্য। নষ্ট হইলে মিথ্যা জগৎ মিথ্য। বলিয়াই ভূষ্ট' হয় । 

শেষআাপত্তি, এই যে, পন্গিযর্তনলীজ: এই জগতের উপর আস্থা! নঃ 
রাধিয়। শবাক্রোপনিষ্ট। রক্ষকে পরোক্ষতারে জানি তাহার আলোচনা ও 
উপালন। কর, তাহঃ.হইাোলে সেই আচলাচন! ও উপাসনার ফলে তুমি 
এমন লোক পাইতব. যে লোক সুখময়, এবং যেখান হইতে আর পুনরাবৃত্তি 
হয় না। এই উ্দনেশ দেওয়াই বেদাস্তশাজ্মের উদ্দেশ্য, অতএব ক্রিয়াই 
শান্তর প্রচিপাদ্গয; কেবল ব্রক্ম কি' পদার্থ তাছা উপদেশ দেওয়া! শান্তর 
ভাংপর্ধয নে? ফে জুখনয়' লোক হইতে ক্র, পুনঝাবৃত্তি হয় না সেই 
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১৮৬ সরল বেদান্ত দর্শন । 
লোক প্রার্তিকেই মোক্ষপ্রাপ্তি বলে। ইহার উত্তর এই যে, তুদ্ধি' ষে 
লোকের কথ! বলিতেছ তাহা স্থষ্ট কি নিত্য ? বেদাস্তশান্রমতে এক বর্গ 
ভিন্ন সমস্ত পদার্থ এবং সমস্ত লোকই সৃষ্ট সুতয়াং অনিত্য। সংসারেও 
দেখা যায় যে, সকল প্রকার উৎপাদ্য পদার্থ ই অনিত্য। স্থতরাং তোমার 
্বকপোলকল্পিত উক্ত প্রকার নিত্যলোক কোথা হইতে আসিবে? পর 
প্রকার নিত্যলোক থাকিলে তাহা! ব্রহ্মকর্তৃক স্ষ্ট হইতে পারে না 
সুতরাং সকল বেদাস্তশান্ত্র ষে একবাক্যে বলিতেছেন যে ব্রক্ষই জগতের 
হুষ্টি-স্থিভি-লয়-কারণ সেই বাক্য অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। অতএব তোমার 
কল্পিত সুখময় নিত্যস্থান থাকিতে পারে না। আপতিকারীরা এইখানে 
বলেন তবে মোক্ষ কি প্রকারে সম্ভব হয়? উত্তরে আমরা বলি ষে মোক্ষ 
ও ব্রন্মভাব পৃথক, নহে। যতক্ষণ তুমি অবিদ্যায় ভূবিয়া আছ ততঙক্ষণই 
তুমি আপনাকে বদ্ধ ও মরণশীল বলিয়া! জানিতেছ। বেদাস্তশান্ত্রের 
আলোচনা ও বেদাস্তবিহিত মার্ে ব্রদ্মের উপাসনা করিতে করিতে তোমার 
অবিদ্যা খুচিলেই তুমি দেখিত্তে পাইবে যে মোক্ষ ঝা! ব্রক্ষভাবই নিত্য ও 
সত্য এবং আর সমস্তই মায়াময় । বাস্তবিক বেদাস্ত-শাস্ত্োক্ত.মোক্ষ-প্রাপ্তি 
কোন প্রকার স্থষ্টলোক প্রাপ্তি নহে । জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক । জীব 
অল্জানবশত তাহাদিগকে পৃথক মনে করে'। সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই 
জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অন্ভিন্ন দেখিতে পায় এবং জগৎ মিথ্য। বলিয়া 
তাহার স্পষ্ট জ্ঞান হয়। আমিই নিত্য সত্য চিন্ময় ব্রহ্ম এবং জগৎ মিথ্যা 
, এই জ্ঞান অপরোক্ষভাঁবে হওয়ার নামই মোক্ষপ্রাপ্তি। যে ব্রহ্ধ চিরকাল 
আছেন ও থাকিবেন, বাহার মায়ায় এই জগৎ ষিথ্যা হুইয়্াও. সত্যরূপে 
ভাসমান, বাহার লীলাক় জীব অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়! সংসারচক্রে জ্রমণ করি” 
তেছে, সেই ব্রহ্ম হইতেই বেদাস্তশান্ত্র উদ্ভূত হুইয়াছে। নেই বেদাস্ত- 
. শাস্ত্রের উপদেশ সম্যক্দ্দপে পালন করিলেই জীব অবিদ্যা হইতে মুক্ত 
হয়। উক্ত অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান ন্ট করাই বেদাস্তশান্ত্রের চরষ 
উদ্দেশ্য । মিথ্যাজ্ঞান নট হইলে পূর্ণজ্ঞান আপন! হইতেই প্রকাশ পায়। 
কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী না হইলে সাধক কেবলমাত্র রেদাস্তপান্ 
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খ্াঃলাঁটিনা করিয়া কোন বিশেষ ফল পাইবেন না। ত্রহ্ধবিদ্যার অধি- 
কাস কি প্রকারে হয় প্রথম ত্র তাহা সবিস্তারতাবে বলা হইয়াছে ।' 
মিত্যানিত্যবস্তবিবেকী, ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগী, শাস্ত, দাস্ত, উপরত, 
তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাচিত্ত, সমাহিত এবং মুমুক্ষ না হইলে সাধক ব্রক্মবিদ্যার 
অধিকারী হন না । আবার ইচ্ছা! করিলেই সাথক এই সমস্ত গুণশালী হইতে 
পারেন না। এই প্রকার গুণশালী হইতে হইলেও সাঁধনার প্রয়োজন । 
সেই 'সাধনাসমূহ বেদাস্তশান্ত্রে বিস্তারিতভাবে বিবৃত -আছে। জীবগণকে 
অনুগ্রহ করত লর্বজ্ঞ ভগবান্‌ বেদব্যাস সেই সমস্ত সাধন! সংক্ষেপে 
শ্রীমপ্তগবদ্গীতায় সঙ্কলিত করিয়! গিয়াছেন এবং স্ভগবান, শঙ্করাচার্য্য উক্ত 

,গ্রিচ্ের সুন্দর ভাষ্য রচন। করিয! গিয়াছেন । 

সর্বোপনিষদে! গাবে। দোঞ্ধা গোপালনন্দনঃ | 
পার্থ বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা ছুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ 
উপনিষদ, ( অর্থাৎ বেদাস্তশান্গ সকল ) গাভীন্বর্প, গোপালনন্দন 
শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্তা, অর্জুন বস, এবং মহৎ গীতামৃত ছুগ্ধন্বূপ, সুধীগণ 
তাহা পান করেন। সাধক প্রথমে গীতাশান্ত্র সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করি- 
বেন। তৎপরে গীতার উপদেশমত কর্ম করিতে থাঁকিবেন। যখন 
তিনি দেখিবেন যে তিনি সর্ধাতোভাতে গীতার উপদেশমত কর্ম করিতে 
পারিতভেছেন তখন তিনি আপনাকে ব্রন্মবিদ্যার অধিকারী বলিয়া বুঝি- 
বেন। তখন যথানিয়মে বেদাস্তশাস্্ আলোচনা করিয়া ভক্তিভাবে 
বেদাস্তশাস্ত্রোক্ত উপদেশমত ব্রন্ের ধ্যান করিতে থাকিলেই সাধক সম্যক্‌ 
ফল পাইবেন, তাহার অজ্ঞান নষ্ট হইবে, এবং তিনি আপনাকে ব্রহ্ম 
হইতে অভিন্ন বলিয়৷ জানিতে পারিবেন । 
ইতি চতুঃস্থত্রী সমাপ্তা। 
শু তৎ সৎ॥ 


